ই ইমাম হাফেয আব্দুল গনা আল-মাকুদেসা 
রহিঘাহল্রাহ[&৪১-৬০০হি.] 


১৩০১। ১০১৯৮ 
উমদাতুল আহকাম 


প্রধান অফিস 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী । 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


ডডড/ড/.1018100910801531101091).015 


0100911: 1091569108015971101091) | 902)2100911.0010) 


শাখা অফিস 
৩৪, নর্থ ব্লক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। 
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ (তিনশত পঞ্ঝাশ) টাকা 


১৩০৭ ১৯০ 
উমদাতুল আহকাম 
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মূল: ইমাম হাফেয আব্দুল গনী ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ আল-মাকৃদেসী 
রহিমাহুল্লাহ [৫৪১-৬০০ হিজরী] 


৮) 3০০ ০০ ৮৪0৩1 


অনুবাদ: মোঃ মুশফিকুর রহমান 
শিক্ষক, মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া, বগুড়া । 


এ এ ০৬ ০৬ :1901 
সম্পাদনায়: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী 
মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, ঢাকা । 
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৩১৭ 


হাফেয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহর 
জীবনী 


আব্দুল গনী আল মাকদেসী হলেন, হাফিয তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল 
গনী ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে সুরূর ইবনে রফি ইবনে 
হাসান ইবনে জা“ফর ইবনে ইবরাহিম আল মাকতুল ইবনে ইসমাঈল ইবনে 
আমীর জাফর আস সায়্েদ আল আগার ইবনে ইবরাহিম আল আ“রাবী 
ইবনে আবু জাফর মুহাম্মাদ আর রঈস আল জাওয়াদ ইবনে আলী আল 
যীনবী ইবনে আবলিল্লাহ বাহরুল জাওয়াদ ইবনে জাফর আত ত্বইয়ার ইবনে 
আবী ত্বলিব। আব্দুল গনী আল মাকদেসী আল জামা“ইলী হলেন উমদাতুল 
আহকামের লেখক । ৫৪১ হিজরি মোতাবেক ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রবিউস ছানী 
মাসে বায়তুল মাকদেস অর্থাৎ ফিলিস্তীনের নাবলুস শহরের জামা“ইলী নামক 
এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসী শাবান 
মাসে জন্মগ্রহন করেন। এই দিক থেকে আব্দুল গনী আল মাকদেসী ইবনু 
পরিবার বায়তুল মাকদেস থেকে দামেক্ষে চলে আসেন। 


তার শিক্ষাজীবন: হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী খুব অল্প বয়সেই 
জ্ঞানার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শৈশবকালে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে 
করেন। তারপর দামেক্ষের শায়খ ও আলেমদের কাছে ফিকহসহ অন্যান্য 
বিষয় পড়াশোনা করেন। এই সকল শায়খদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবুল 
মাকারিম ইবনে হিলাল, সুলাইমান ইবনে আলী আর রহবী এবং আবু 
আবিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হামযাহ আল কুরাশী রহিমাহুল্লাহ । 


তারপর ৫৬১ হিজরিতে তিনি বাগদাদে গমন করেন । সেখানে গিয়ে তিনি 
শায়খ আব্দুল কাদির আল জাইলী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে প্রায় চার বছরের 
মতো অবস্থান করেন । এসময় তিনি হাদীছ ও ফিকহ নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত 
থাকেন। তারপর ৫৬৫ হিজরিতে তিনি আবার দামেক্কে ফিরে আসেন। 
তারপর আবার তিনি মিশরের দিকে রওয়ানা দেন এবং ৫৬৬ হিজরিতে 
তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেন। সেখানে আবু তাহের আস সালাফী 
রহিমাহুল্লাহ এর কাছে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। আবু তাহের আস 
সালাফী রহিমাহুল্লাহ ৫৭৬ হিজরিতে মারা যান। তারপর তিনি ইসপাহানে 
সফর করেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন । 


১০ 


তার সম্পর্কে আলেমদের প্রশংসার বর্ণনা: ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তার 
সত্যবাদী হাদীছের অনুসারী । সাবত ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 
আব্দুল গনী আল মাকদেসী ছিলেন খুব ধার্মিক, দুনিয়াত্যাগী, ইবাদতগুজার । 
তিনি রাতে তাহাজ্জুদের ছুলাত আদায় করতেন এবং বছরের অধিকাংশ সময় 
ছিয়াম পালন করতেন । তিনি ছিলেন খুব উদার এবং দানশীল । তিনি কোন 
সম্পদ জমা করে রাখতেন না। যেখানেই ইয়াতীম ও বিধবাকে পেতেন 
সেখানেই তাদেরকে দান করতেন। অধিক পড়াশোনা আর অধিক কান্নার 
কারনে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল । হাদীছের জ্ঞান ও মুখস্তের ক্ষেত্রে 
তার সময়ে তিনি ছিলেন সকলের উপরে । তিনি প্রচুর হাদীছ চর্চা করেছেন 
এবং অনেক সুন্দর সুন্দর হাদীছের কিতাব রচনা করেছেন। তিনি প্রচুর 
হাদীছ হিফয করেছিলেন । হাদীছের সবগুলো শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন । 
হাদীছের সূত্র, উল, ছহীহ, যঈফ, নাসিখ, মানসুখ , হাদীছের রূপ, অর্থ ও 
ফিকহ, রাবীদের নাম ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই সবগুলো বিষয়ে 
তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক ইবাদতগুজার, ধামিক এবং 
সালাফদের নিয়মে সুন্নাহকে মজবুতভাবে ধারণকারী ৷ আব্দুল মালিক ইবনে 
আব্দিল আযীয আশ শায়বানী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
আত তাজ আল কুনদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দারাকুত্বনীর পরে 
হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসীর মতো উত্তম আর কেউ নেই। আবু মূসা 
আল মাদিনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে যারা এসেছেন তাদের খুব 
কম মানুষই এই বিষয়টি বুঝতে পারে । এই কম মানুষেরই একজন হলেন 
শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ । এই 
ধরণের ভুল-ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করার তাওফীক তাকে দেওয়া হয়েছে । যদি এই 
এলাকাতে দারাকুত্বনী ও তার মতো মানুষ থাকতেন তাহলে তারাও তার 
কাজকে সঠিক বলতেন । তিনি যা বুঝতে পারেন খুব কম মানুষই সেগ্ডলো 
বুঝতে পারেন । আল্লাহ যেন তার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দেন। ইবনুল উম্মাদ 
আল হাম্থলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছের হিফয তার কাছেই শেষ হয়েছে। 
সনদ ও মতনসহ সব শাখায় তিনি জ্ঞান রাখতেন । সাথে সাথে তিনি ছিলেন 
পরহেযগার, ইবাদতগুজার, সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণকারী এবং সৎ কাজের 
আদেশকারী আর অসৎ কাজ হতে নিষেধকারী ৷ ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ 
বলেন, হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ জ্ঞানার্জনের সাথে 
সাথে সেই অনুযায়ী আমলও করতেন । তিনি আমার ছোটকালের বন্ধু আর 
আমার জ্ঞানার্জনের সময়েরও বন্ধু। আমরা কোন ভালো বা কল্যাণকর কাজ 
করতে গেলে দেখতাম তিনি আমার আগেই সেই কাজ করেছেন। খুব কম 


১১ 


সময়েই আমি তার আগে কোন ভালো কাজ করতে পেরেছি। বিদ“আতী ও 
শত্রুদের দেয়া কষ্ট দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার মযাদাকে পরিপূর্ণ করেছেন। 


তার লিখিত কিতাবসমূহ: হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী অনেক কিতাব 
রচনা করেন । তার রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তিনি হাদীছের কিতাব রচনা 
করেন। আব্দুল গনী আর মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ ৫৬টি কিতাব রচনা 
করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 


১. উমদাতুল আহকাম (এ ০.০) 

২. আল কামালু ফি আসমায়ির রিজাল (০৬) সঞ ও ০৮৮৩) ) 
৩. আল মিসবাহ ফি উইয়ুনিল আহাদিছিছ ছিহাহ 

৪. নিহায়াতুল মুরাদ মিন কালামি খইরির ইবাদ 

৫. তুহফাতুত ত্বলিবীন ফিল জিহাদী ওয়াল মুজাহিদীন 

৬. মিহনাতুল ইমাম আহমাদ (এ ৫০)। ৮৪) 

৭. ই“তিকাদুল ইমাম শাফিয়ী (৬১৮৯ 2। ১৬০) 

৮. মানাকিবুস সাহাবাহ (%৮-। ৬৬০) 

৯. আন নাছিহাতু ফিল আদইয়াতিছ ছহীহাহ 

১০. আত তারগীব ফিদ দু'আ ওয়াল হাছি আলাইহি 

১১. আছ ছানী মিন ফাযায়িলি উমার ইবনে খাত্তাব 

১২. হাদীছুল ইফক (৬১3 ৬৯-০) 

১৩. মুখতাছারু সীরাতির রসূল ওয়া আছহাবিহিল “আশারাহ 


মৃত্যু: তার পুত্র আবু মুসা ইবনে আব্দুল গনী আল মাকদেসী বলেন, আমার 
পিতা ৬০০ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যার 
ফলে কথাও বলতে পারছিলেন না এবং দাঁড়াতেও পারছিলেন না। ১৬ দিন 
ধরে এই কঠিন অবস্থায় থাকেন। তারপরে ৬০০ হিজরির ২৫ রবিউর 
আওয়াল মাস মোতাবেক ১/১২/১২০৩ সাল সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ 
করেন । তারপর মিশরে তাকে দাফন করা হয়। 
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লেখকের ভূমিকা 


শায়খ হাফিয তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী ইবনে আব্দুল 
ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে সুরূর আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 


সকল প্রসংশা সব কিছুর মালিক, প্রতাপশালী, এক পরাক্রান্ত আল্লাহর 
জন্য । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, 
তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তিনি আসমান, যমীন এবং এই 
দুইয়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক । তিনি সব্জয়ী এবং 
ক্ষমাশীল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও মনোনীত রসূল । ছুলাত ও সালাম নাযিল 
হোক তার ওপর এবং তার পবিত্র ও উত্তম পরিবার পরিজন ও 
ছাহাবীদের ওপর। 


অতঃপর, দুই ইমাম দ্বারা সংকলিত কিতাবে ছেহীহ বুখারী ও ছহীহ 
মুসলিম) আহকাম বা বিধিবিধান সংবলিত হাদীছগ্তলো সংক্ষিপ্তভাবে 
একত্রিত করার জন্যে কিছু ভাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই দুই 
ইমাম হলেন, 


05859555559 
বুখার 

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল কুশাইরী আন নীসাপুরী 
তাই এই পরামর্শে আমি কিতাবটি সংকলন করলাম যাতে এটি থেকে 
উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, এই 
কিতাবের লেখক, যিনি এই কিতাব শুনবেন অথবা পড়বেন অথবা 
মুখস্থ করবেন সকলেই যেন এই কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে। 
আর এই কাজকে যেন একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাত লাভ 
করে সফলতা অর্জনের তাওফীক দান করেন । নিশ্চয় একমাত্র তিনিই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কমবিধায়ক। 
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রথ ৩০৭ 
পর্ব-১: পবিত্রতা 
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১. উমার ইবনুল খাত্তাব (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “প্রত্যেক কাজ 
নিয়্যাত অনুযায়ী হয়ে থাকে”। অন্য বর্ণনায় নিয়্যাত শব্দটি একবচনে। 
আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে 
আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের 
দিকেই গণ্য হবে । আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের কিংবা কোনো 
নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে”। 
[্বহীহ বুখারী হা/১, ৬৬৮৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৯০৭ |] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


সংকল্প করার নাম নিয়্যাত। নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর, তা মুখে উচ্চারণ 
করা বিদ'আত । 


২. দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আমল করা, সুনাম অজর্ন বা লৌকিকতার জন্য কোনো 
আমল করা হতে সাবধান থাকা ওয়াজিব। কেননা এগুলোর যেকোনটির 
উপস্থিতি ইবাদতকে বিনষ্ট করে। 

৩. আমলসমূহ কবুল হওয়া না হওয়া, ছওয়াব কমবেশি হওয়া এবং 
আমলসমূহ পরিমাপ করার সঠিক মাপকাঠি হলো নিয়্যাত। 


গ. নিয়্যাত ও যিকিরের মধ্যে পার্থক্য: নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর, আর 
যিকিরের স্থান হলো জিহ্বা (মুখ)। সুতরাং নিয়্যাত অন্তরে না করে মুখে 


১৪ 


উচ্চারণ করা শুদ্ধ নয়। তেমনি সুরা ফাতিহা (জিহ্বা দ্বারা) মুখে উচ্চারণ না 
করে অন্তরে করাও শুদ্ধ নয়। 


প 
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২. আবু হুরায়রা (্) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপবিভ্র অবস্থায় কারো 
ছ্ুলাত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে উূ করে (পবিত্র হয়)। [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৬৯৫৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/২২৫] 


৩. 
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৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আম্ব, আবু হুরায়রাহ ও আয়েশা 
(এ্) হতে বর্ণিত, তারা সকলেই বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উযুর সময় যে সমস্ত লোকের পায়ের গোড়ালিতে 
পানি পৌছেনি সে সব লোকদের জন্য জাহান্নামে সর্বনাশ হবে । [ন্বহীহ 
বুখারী হা/১৬৩, ১৬৫ ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১-২৪২। আয়েশা (্স্) 
বর্ণিত হাদীছটি শুধুমাত্র দ্বহীহ মুসলিমে হো/২৪০) আছে |] 
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৪. আবু হুরায়রাহ €শস্ট) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ উযু করবে, তখন সে যেন 


১৫ 


তার নাকে পানি দেয় অতঃপর সে যেন তার নাক ঝেড়ে ফেলে । আর 
যে ব্যক্তি টিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা ব্যবহার 
করে । আর যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে তার 
হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না 
যে, তার হাত রাতে কোথায় কোথায় ছিল। আর ছহীহ মুসলিমের অন্য 
শব্দে রয়েছে, সে যেন নাকের ছিদ্রের মাঝে পানি ভালোভাবে পৌছিয়ে 
দেয়। অন্য শব্দে রয়েছে, যে ব্যক্তি উযু করবে, সে তার নাকে পানি 
পৌছিয়ে দেয়। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৬১-১৬২, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৭, 


২৭৮] 
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৫. আবু হুরাইরাহ (লস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, যে পানি চলাচল করে না এমন পানিতে, তোমাদের 
কেউ যেন পেশাব না করে। অতঃপর সেই পানিতেই গোসল করে। 
দ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে 
জানাবাতের গোসল না করে। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৩৯, দ্বহীহ মুসলিম 

হা/২৮২-২৮৩।] 
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৬. আবু হুরায়রাহ 6শস্ট্) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করে 


তখন সে যেন উক্ত পাত্রকে সাতবার ধৌত করে। আর মুসলিমের 
বর্ণনায় রয়েছে, প্রথমবার যেন মাটি দ্বারা ঘষে । 


১৬ 


আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (নট) এর হাদীসে রয়েছে, রসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো পাত্রে কুকুর চেটে খাবে 
তখন সে পাত্রটিকে সাতবার ধৌত করবে । আর অষ্টম বারে মাটি দ্বারা 
ঘষবে। [ছহীহ বুখারী হা/১৭২, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৭৯ |] 
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৭. উসমান ইবনে আফফানের মুক্তদাস হুমরান (স্্) বর্ণনা করেছেন, 
তিনি একবার দেখলেন উসমান (স্ট) উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। 
ধুলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে পাত্র থেকে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও 
নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন, তারপর তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত 
করলেন। অতঃপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। 
তারপর (একবার) মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনবার দুই পা 
টাখনুসহ ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ উধুর মতই উযু করতে 
দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযুর মত উযু করবে 
অতঃপর দু'রাক'আত হ্বলাত আদায় করবে, যে দু'রাক'আতে সে অন্য 
কিছু চিন্তা করবে না মহান আল্লাহ তার পূর্বেকৃত সকল (ছোট) পাপ 
ক্ষমা করবেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৬৪, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬, 
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৮. আমর ইবনে ইয়াহইয়া আল মাযিনী রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে আবিল হাসান এর 
সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (্স্টু) কে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন । তখন 
তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তিনি 
রাসূল দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উধুর ন্যায় উযু করে 
দেখালেন। তিনি পাত্র হতে উভয় হাতের ওপর পানি ঢাললেন, 
অতঃপর উভয় হাত (কজি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করলেন। তারপর 
তিনি তার হাত পাত্রের মধ্যে দিলেন। অতঃপর তিনি তিন কোষ পানি 
দ্বারা তিনবার করে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝেড়ে 
ফেললেন। তারপর আবার তিনি তার হাতকে পাত্রের মধ্যে দিলেন। 
এরপর পানি নিয়ে তিনি তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন । তারপর 
তিনি তার হাত আবার পাত্রের মধ্যে দিয়ে পানি নিয়ে উভয় হাতের 
কনুইসহ দু'বার ধৌত করলেন। এরপর তার উভয় হাত পাত্রে দিয়ে 
হাত ভিজিয়ে তার মাথা এভাবে একবার মাসাহ করেন যে, উভয় 
হাতকে মাথার সম্মুখ ভাগ হতে পিছনে এবং পিছন দিক হতে সম্মুখে 
আনেন । তারপর তিনি তার দুই পা ধৌত করেন। 


অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করে 
মাথার পিছনে ঘাড় পর্ষন্ত নিয়ে যান এরপর তিনি ফিরিয়ে যেখান থেকে 
শুরু করেছিলেন সেখানে এনে ছেড়ে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা 
পিতল নির্মিত এক পাত্র পানি বের করে দিলাম। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ দ্বহীহ মুসলিম হা/২১১, ২৩৫ |] 


১৮ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
উধুর ফরয ৬টি: 
১। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াসহ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা। 
২। দু'হাত কনুইসহ ধৌত করা । 
৩। দু'কানসহ সমস্ত মাথা (একবার) মাসাহ করা । 
৪। দু'পা গিঠসহ ধৌত করা। 
৫। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । 
৬। উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা । 
[মাওসুআতুল ফিব্ৃহিল ইসলামী ২/৩৪১] 


উধুর সুন্নাতসমূহ: 

মিসওয়াক করা 

. উযুর শুরুতে দু'হাত কজিসহ ধৌত করা 

এক অজ্লি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, 

এরূপ তিনবার করা 

৫. সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি 
দিবে 

৬. বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা 

৭. অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা তেবে মাথা মাসাহ একবারই করা) 

৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা 

৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা 

১০. দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা 

১১. যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা থেকে বাড়িয়ে ধৌত করা 

১২. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া 

১৩. উযুর পর দু'আ পাঠ করা 

১৪. উযুর পর দু'রাকআত ছ্ুলাত আদায় করা। [ছহীহ ফিবৃহুস সুন্নাহ 
১/১২২ 
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১৯ 


উযূতে নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা জায়েয: 

১. উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৬৪, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/২২৬, ১৯৩৪] 

২. উযূর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধৌত করা । [দ্ুহীহ বুখারী হা/১৫৮] 

৩. উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা । [দ্ুহীহ বুখারী হা/১৫৭] 

৪. উযুর অঙ্গসমূহ একই উযূতে তিনবার বা দু'বার বা একবার করে ধৌত 
করা । [ন্বহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ হ্বহীহ মুসলিম হা/২১১, 
২৩৫1] মিসকুল খিতাম। 

যে সকল কাজে উযু করা মুস্তাহাব: 

১. মহামহিম আল্লাহর যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা [দ্বহীহ: আবু 
দাউদ হা/১৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৫০] 


২. মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা [অধিকাংশ আলিম উযু করা ওয়াজিব 
বলেছেন, তবে বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যদি নাপাক অবস্থায় স্পর্শ ছাড়া 
শুধু কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই, চাই তা ছোট নাপাকী 
হোক কিংবা বড় নাপাকী হোক |] 


৩. কা'বা ঘর ত্ৃওয়াফ করা [একদল আলিম উধু করা ওয়াজিব বলেছেন] 


৪. ঘুমানোর সময় [ন্হীহ বুখারী হা/২৪৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১০] 

৫. নাপাক ব্যক্তি যখন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো কিংবা পুনরায় সহবাস 
করার ইচ্ছা করবে। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮, মুসলিম হা/৩০৫), আবু 
দাউদ হা/২১৭, ২২২, তিরমিযী হা/১১৮, ১৪১] 

৬. গোসল (ফরয হোক বা নফল হোক) করার পূর্বে উ্ু করা । [ছহীহ বুখারী 
হা/২৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৬] 

৭. আগুনে স্পর্শ করা খাবার তথা পাকানো খাবার খেলে উযূ করা । [দ্বহীহ 
মুসলিম হা/৩৫১, আবু দাউদ হা/১৯২, তিরমিযী হা/৭৯, ইবনে মাজাহ 
হা/৪৮৫ |] 

৮. (উযু থাকা সত্তেও) প্রত্যেক ভ্বলাতের জন্য উযূ করা । [ছ্থহীহ মুসলিম 
হা/২৭৭, আবু দাউদ হা/১৭১, তিরমিযী হা/৬১, ইবনে মাজাহ হা/৫১০ |] 
৯. যে সমস্ত নাপাকীর কারণে উযু নষ্ট হয় তা সংঘটিত হওয়ার পর উযু 
করা । [ছ্হীহ: তিরমিযী হা/৩৬৮৯, আবু দাউদহা/৩০৫৫] 


২০ 


১০. বমি হওয়ার পর উযু করা। [তিরমিযী হা/৮৭, আবু দাউদ হা/২৩৮১, 
সনদ দ্বহীহ।] 


১১. মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর উু করা। [তিরমিযী হা/৯৯৩, সনদ 
দ্বহীহ |] 


৫ ক ॥ লে ! 4 ক: ০42 ৪. ৬ পক 512 ৩০০ 

০ ৩ এ ৬৩০ এ ০550 ৩৪ 5 ৬ আ ভে ০৬ ৮৪ 
মানে 972 টি £ চারে 2০৫ হ ৫০৫ ৩ 
4505 39 ০১5৮) 4৯০ ৯৪ ও উরি ৪ 


৯. আয়েশা (৪স) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার জুতা পরিধান করা, মাথার চুল আঁচড়ানো, পবিভ্রতা 
অর্জনসহ যাবতীয় কাজ ডান দিক হতে করাকে পছন্দ করতেন । [ছ্থহীহ 


বুখারী হা/১৬৮, হ্থহীহ মুসলিম হা/২৬৮ |] 


৩ _ ভি ৬৪ ৮৬ আত 8৯ ও ৬6 লা পি ৬৮ 
)ঢা ৩০ 084521% ৩৪) 5 65৫ ও 8৮ ৫৪ পট নিলি এও 
08895 2 044 ১9৫ 6৬০ ০৪ ০৮% 
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রো রা রা (০৫০৪০ ০5 5 %ু গু ০০০1 
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১ ৩৬ টি জ। 8৫ ৩৭ ও 51 2058 5 পিল এ আআ এত 
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ডা 155 শি ৪ আআ এত ৩ উজ পে এ ও 
১০. নুআইম আল মুজমীর (ম্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রাহ 
ন্ট) হতে বর্ণনা করেন। নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


অবস্থায় আহ্বান করা হবে । সুতরাং তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার 


২১ 


ওজ্ভবল্য ও শুভ্রতাকে বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৩৬, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৪৬] 

অন্য একটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে তিনি বললেন, আমি আবু হুরায়রাহ 
(লস্ট) কে উযু করতে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত 
করলেন । এমনকি তাঁর এই ধৌতকরণ দুই কাধ পর্যন্ত পৌছার উপক্রম 
হলো । এরপর তার দুই পা পায়ের নলার ওপর পর্যন্ত ধৌত করলেন। 
এরপর বললেন, আমি রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি। তিনি বলতেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন 
অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযুর প্রভাবে তাদের হাত পা এবং মুখমণ্ডল 
থাকবে উজ্ভ্বল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্ভ্বলতাকে 
বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [দ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৬ |] 


মুসলিম এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: আমি (আবু হুরায়রা) আমার 
বন্ধুকে (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি 
বলতেন: মুমিন ব্যক্তির অলঙ্কার ততদূর পর্যন্ত পৌছাবে যে পর্যন্ত উযুর 
পানি পৌছাবে। [দ্ুহীহ মুসলিম হা/২৫০ |] 


25,319 9১৬ ০৯১ ০৫০1 


অধ্যায়-১: পায়খানায় প্রবেশ করা এবং উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করা 


9 এ 2 এ ৬৪ ] 2801 4৬ ৪৬1 05 9547 
১১. আনাস ইবনে মালিক লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন 
নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। 


৬3 ৬৪1 ৬ ৩১ উদ ও পি 


২২ 


হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট মেয়ে জিন হতে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [দ্হীহ বুখারী হা/১৪২, ছহীহ মুসলিম 
হা/৩৭৫ || 

প্রাস্গিক আলোচনা 
১. পায়খানায় প্রবেশের সময় (১5৪ ৬। 9 ৩$ ১3৪ ও1 28) এই 
দু'আ পড়া মুস্তাহাব । যাতে সে সব শয়তান হতে নিরাপদ থাকা যায় দ্বলাত 
বিনষ্ট করার জন্য সর্বাতক চেষ্টা চালিয়ে যায়। 


২. মলমূত্র ত্যাগের পর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় "এ3/৮" হে 


আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই, বলা মুস্তাহাব। [হাসান: আবু দাউদ 
হা/৩০, তিরমিযী হা/৭, ইবনে মাজাহ হা/৩০০ |] 


৩. পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বের 
হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। আল মাজমু ২/৯১। 


৪. জনসাধারণের সান্ধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষত 
খোলা জায়গা হলে । [ আবু দাউদ হা/ ২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫] 


৫. প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে: [দ্বহীহ: দ্বহীহ 
মুসলিম হা/৩৭০; আবু দাউদ ১৬; তিরমিযী, নাসাঈ ১/১৫; ইবনে মাজাহ 
হা/ ৩৫৩]। 


৬. মানুষ চলাফেরা করার রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম 
নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্বহীহ 
মুসলিম হা/ ২৬৯; আবু দাউদ হা/ ২৫] 

৭. গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্থহীহ; নাসাঈ ১/১৩০; 
আবু দাউদ হা/ ২৮ |] 


৮. প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: 
[্বহীহ : দ্বহীহ মুসলিম হা/২৮১; নাসাঈ ১/৩৪ |] 

৯. পেশাব করার সময় নরম ও নীচু জায়গা খুঁজে নিবে । শক্ত জায়গা নির্বাচন 
করবে না, যাতে নাপাকী শরীরে ছিটকে না আসে। 


১০. ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করবে না এবং ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ 
করবে না । [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৫৩. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭ |] 


২৩ 


১১. ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজবে অথবা সাবান বা এ জাতীয় কিছু 
দ্বারা হাত ধৌত করবে । ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৭।] 


১২. সন্দেহ দূর করার জন্য পেশাবের পর কাপড় ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি 
ছিটিয়ে দিবে। [দারিমী হা/৭৩৮; বায়হাকী ১/১৬১; আলবানী “তামামুল 
মিন্নাহ' এর ৬৬ পৃ. বলেন : শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুযায়ী 
এর সনদ হ্বহীহ |] 
ই ৪ | ০9০9 5৪:08 2 &। ৩ $)5৭। ০% 3৬৪ ০1 
35507 5 এ ধস ১৬ এ জেল নিল ৩ 
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১২. আবু আইয়ুব আল আনছারী (ম্স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা 
পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সম্মুখে কিংবা পিছনে রাখবে না। বরং 
তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে'। আবু আইয়ুব 
(শিস) বলেন, আমরা যখন শামদেশে আসলাম, তখন আমরা কতিপয় 
পায়খানাকে কাবার দিকে করে তৈরী করা দেখতে পেলাম । সেজন্য 
আমরা সেই দিক থেকে কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করতাম । [্বহীহ বুখারী হা/৩৯৪, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৪] 
প্রাস্গিক আলোচনা 
সাধারণভাবে কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে 
পায়খানা ও পেশাব করা হারাম। 
5 ৬) :0 (৫ ৬৪৩ আআ. ৩ ৮৬৪৮ 0 ০৯৮ ৩১ এ এড ৩৪ ১ 
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১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (€৫স্*্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 


একবার এক প্রয়োজনে (আমার বোন উম্মুল মুমিনীন) হাফছার ঘরের 
ছাদে উঠলাম, তখন দেখলাম, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


২৪ 


(নিচে এক ঘেরা জায়গায়) কিবলাকে পিছনে রেখে সিরিয়ার দিকে মুখ 
করে তার প্রয়োজন পূরণ করছেন । [বুখারী হা/১৪৮, মুসলিম হা/২৬৬] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ফাকা স্থানে কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিছন করে পায়খানা ও পেশাব করা 
হারাম । তবে ভবন কিংবা আবদ্ধ স্থানে জায়েয । 
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১৪. আনাস (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্ব্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন আমি ও আমার ন্যায় একটি 
ছেলে চামড়ার তৈরী থলেতে করে পানি ও বর্শা নিয়ে যেতাম। তিনি 
উক্ত পানি দ্বারা ইন্ভিনজা তথা সৌচকার্য করতেন। [্থহীহ বুখারী 
হা/১৫০, মুসলিম হা/২৭১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. পেশাব, পায়খানার পর ইন্তিনজা (পানি, পাথর, কাগজ বা অনুরূপ কিছু 
দ্বারা পেশাব, পায়খানার দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত নাপাক দূর করাকে ইসতিনজা 
বলে) করা ওয়াজিব। দ্বহীহ মুসলিম হা/২৬২। 


২. শুধু পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা উত্তম। তবে পানি থাকা সত্তেও শুধু পাথর 
বা টিলা কুলুখ দ্বারা ইস্তিনজা করাও জায়েয । 


৩. পানি ও টিলা কুলুখ একত্রে ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেম উত্তম 
বলেছেন। আগে পাথর বা টিলা কুলুখ ব্যবহার করবে এরপর পানি ব্যবহার 
করবে । যাতে ভালোভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পবিত্রতা হাসিল হয়। আল্লামা 
আলবানী বলেন, পানি ও টিলা কুলুখ একত্রে ব্যবহার করা রসূল হ্ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দ্বহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। 


ঠ 
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২৫ 


১৫. আবু কাতাদা আল হারেছ ইবনে রিবয়ী আল আনছারী (স্ট) 
হতে বর্ণিত, নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের 
কেউ পেশাব করাকালীন ডান হাত দ্বারা নিজের লিঙ্গকে স্পর্শ করবে 
না। পায়খানা করার সময়ও ডান হাত দ্বারা সৌচকার্য করবে না এবং 
পানি পান করার সময় পাত্রের মাঝে নিঃশ্বাস ছাড়বে না । [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/১৫৩, ৫৬৩০, মুসলিম হা/২৬৭] । 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. পেশাব করার সময় ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করা হারাম । ডান হাতে 
ইস্তিনজা করাও হারাম । পান পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া হারাম । 


২. যখন নোংরা কোনো কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন হলে বাম হাত 
দ্বারা পরিষ্কার করবে। 
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১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (্) হতে বর্ণিত, একদা নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এ 
কবর দু'টিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে 
না। এদের একজন পেশাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। 
অপরজন চোগলখুরী করত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কীচা ডাল 
নিয়ে সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। অতঃপর উভয় কবরে পুঁতে 
দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা 
কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়তো মহান আল্লাহ তাদের 
কবরের শাস্তিকে হালকা করে দিবেন যতক্ষণ এ দুটি শাখা শুকিয়ে না 
যায়। [ছহীহ বুখারী হা/২১৮, মুসলিম হা/২৯২ 


২৬ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


নাপাকি থেকে পবিত্রতা হাসিল না করা কবরের শাস্তির অন্যতম একটি 
কারণ। তাই নাপাকি থেকে পবিভ্রতা হাসিল করা ওয়াজিব। অতএব এই 
হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পেশাবের কারণে কবরের শাস্তি হওয়া 
বিষয়টি খাছ। 


৮1 


অধ্যায়-২: সিওয়াক (মিসওয়াক) 
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১৭. আবু হুরায়রাহ স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না 
করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক ছ্বলাতের সময় মিসওয়াক 


করার নির্দেশ দিতাম । [ছহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও ছহীহ মুসলিম 
হা/২৫২। 


রে রে 


প্রাসগিক আলোচনা 
প্রত্যেক দ্বলাতের (ফরয বা নফল) প্রত্যেক উযুতে মিসওয়াক করা সুন্নাত । 
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১৮. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন 


তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা স্বীয় মুখ ও দাত ঘষে পরিষ্কার করতেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/ ২৪৫ ও দ্হীহ মুসলিম হা/২৫৫] 


২৭ 
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১৯. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ভল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুমূর্ধ অবস্থায় থাকা কালীন) আব্দুর রহমান 
ইবনু আবুবকর (স্) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে 
প্রবেশ করলেন। এমতাবন্থায় নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার 
বুকের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন । আর আব্দুর রহমান (সষ্ট) 
এর সাথে একটি তাজা মিসওয়াক ছিল যা দ্বারা তিনি মিসওয়াক 
করছিলেন। রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিসওয়াক টির 


দিকে চোখ দ্বারা ইশারা করলেন। এরপর আমি মিসওয়াকটিকে নিয়ে 
চিবিয়ে উপযোগী ও নরম করে নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 
দিলাম । রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেই মিসওয়াকটি 
দিয়ে এত সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন, আমি এরকম সুন্দর করে 
মিসওয়াক করতে আমি আর কখনো দেখিনি । মিসওয়াক করা শেষ 
হতে না হতেই তিনি তার হাত কিংবা আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে 
ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন: রফীকে আলার ডাকের সাড়া দিলাম। 
এরপর তার মৃত্য সংঘটিত হয়ে গেলো। তিনি (আয়েশা) বলতেন 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থুতনী ও চিবুকের মাঝে 
(বুকের ওপর) থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন । 


২৮ 


তাকাতে দেখলাম । তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি মিসওয়াক 
চাচ্ছেন। তখন আমি তাকে বললাম: আমি কি আপনার জন্যে 
মিসওয়াকটি নিবো? তিনি মাথার ইশারায় বললেন । হ্যা । এই শব্দগুলো 
বুখারীর [দ্বহীহ বুখারী হা/ ৪৪৪৯]। আর মুসলিমেও অনুরূপ রয়েছে। 
[্বহীহ বুখারী হা/ ৪৪৩৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৪৪৪] 
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২০. আবূ মুসা আল আশআরী ৪স্্র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
একদা নাবী দ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। 
এমতাবস্থায় তিনি একটি কাচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করছিলেন । তিনি 
(আবু মুসা) বলেন: আর মিসওয়াকের পার্টি তার জিহ্বার ওপর ছিল। 
মিসওয়াকটি তার মুখের ভিতরে থাকাবন্থায় তিনি উঃ উঃ করছিলেন 


যেন তিনি বমি করে ফেলবেন । [দ্বহীহ বুখারী হা/ ২৪৪ ও মুসলিম 
হা/২৫৪] 
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অধ্যায়-৩: মোজার ওপর মাসাহ করা 


৫৩ ৮০৯ 2৪ 
২১. মুগীরাহ ইবনে শুবা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাবুক যুদ্ধের) সফরে ছিলাম । 
উযু করার সময় আমি তার পায়ের মোজা দু'টি খোলার জন্যে হাত 


২৯ 


বাড়ালাম । তখন তিনি আমাকে বললেন, ছাড়ো ছাড়ো আমি ওগুলো 
পবিত্র (উযু) অবস্থায় পরেছিলাম । তারপর তিনি এগুলোর ওপর মাসাহ 
করলেন। (অর্থাৎ হাত ভিজিয়ে ভিজা হাত দিয়ে মোজার উপরিভাগ 
মাসাহ করলেন) । [দ্বহীহ বুখারী হা/২০৬ ও মুসলিম হা/২৭৪] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

১. উধুর সময় দুই মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয । আর মাসাহ হাত দ্বারা 
শুধু একবার করতে হয়, মাসাহ মোজার ওপরে করতে হয়, নিচে নয়। 

২. দুই মোজার ওপর মাসাহ করার শর্ত হলো পবিত্র অবস্থায় থাকা অর্থাৎ 
উভয় পায়ে মোজা পরিধান করার সময় পবিত্র তথা উধু অবস্থায় থাকা । 


৩. মাসাহ করার পদ্ধতি: সুন্নাহ হলো দু'হাত দ্বারা একইসাথে মাসাহ করা, 
তবে ডান হাত দ্বারা ডান পা ও বাম হাত দ্বারা বাম পা মাসাহ করা । 
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২২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (৪ম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
একদা নাবী ছ্ৃত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । অতঃপর 
তিনি পেশাব করে উযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসাহ করলেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/২২৪ ও দ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৩] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. সফর অবস্থায় দু'মোজার ওপর মাসাহ করা বেধ। 


২. সফর অবন্থায় দুই মোজা এবং পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার সময় হলো: 
তিনদিন তিন রাত। 


৩. আর মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। সফর কিংবা মুকীম অবস্থায় এই 
সময় শুরু হবে প্রথম মাসাহ করার সময় হতে । এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । 


৪. উযু করার পর পেশাব বা পায়খানা হলে উযু করার সময় দুই মোজার 
ওপর মাসাহ করতে হয়। আর অন্যান্য অনেক হাদীছ দ্বারা ছোট 
অপবিব্রতার ক্ষেত্রে মোজা ও পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার বিষয়টি প্রমাণিত। 
পক্ষান্তরে বড় অপবিত্রতার হোদাছের) ক্ষেত্রে যেমন নাপাক অবস্থা ইত্যাদি 


ক্ষেত্রে গোসল ফরয হয়। এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ও পাগড়রি ওপর মাসাহ 
করলে যথেষ্ট হবে না। বরং এক্ষেত্রে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে । 


৫. আর পক্টি কিংবা ব্যাপ্ডেজে করা যখমের ওপর ছোট বড় সব ধরনের 
অপবিত্রতার ক্ষেত্রেই মাসাহ করা বৈধ। 


৬. কিন্তু মাসাহ করলে যদি ক্ষতি হয় কিংবা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে 
মাসাহ না করে সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবে । তবে আহত স্থান ব্যতীত শরীরের 
বাকী সুস্থ থাকা সবস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। 


2৯ এ এ শু ৫ 


অধ্যায়: ৪- মযী এবং অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গ 


মযী: কামভাবের উদ্রেক হেতু পুরুষাঙ্গ হতে যে পানি নির্গত হয় তাকে মযী 
বলে। এটা সজোরে প্রবাহিত হয় না এবং স্বাদ পাওয়া যায় না। আর এর 
ফলে কোনো দুর্বলতা অনুভব হয় না। কোনো কোনো সময় মানুষ তা নির্গত 
হওয়া অনুভব করতে পারে না। নারী ও পুরুষ উভয়েরই এটা বের হয়। 
চিকিৎসকগণ বলেন, নারী পুরুষের মিলন পূর্ব কাজপ্ডলোর কারণে সংশ্রিষ্ট 
গ্রন্থির নিঃসরণের মাধ্যমে এটা পেশাবের রাস্তা থেকে বের হয়। 
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২৩. আলী লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এমন এক ব্যক্তি 
ছিলাম, যার অত্যাধিক মযি বের হতো । কিন্তু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (ফাতেমা) আমার ঘরে থাকার কারণে আমি 
তাকে (সে বিষয় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করলাম। 
অতএব, আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললাম যেন তিনি রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন । তিনি জিজ্ঞেস করলে 


৩১ 


রাসূল ছ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার 
পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযূ করবে । [ছহীহ বুখারী হা/ ১৩২, 
২৬৯ ও দ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৩]। দ্বহীহ বুখারীতে আছে, পুরুষাঙ্গ 
ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযু করবে। [দ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৯] ভ্বহীহ 
মুসলিমে আছে, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযু করবে । [ দ্থহীহ 
মুসলিম হা/৩০৩] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


মযী অপবিত্র বন্তু। এটা উযু ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। পূর্ণ লিঙ্গ ধুয়ে 
ফেলা ওয়াজিব। আবার কোনো কোনো হাদীছে নারীর লজ্জা স্থান ধুয়ে 
ফেলতে হবে । নাপাকির মত সর্ব শরীর ধুয়ে ফেলা আবশ্যক নয়। পেশাবের 
মত পাথর কিংবা টিলা কুলুখ দ্বারা ইস্তিনজা করে মযী দূর করলেই যথেষ্ট 
হবে না বরং তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। 
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২৪. আব্বাদ ইবনে তামীম হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ 
ইবনে আসেম আল মাযিনী (ম্স্) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ মর্মে অভিযোগ করা হলো 
যে, যদি দ্বলাতে কোনো মানুষের সন্দেহ হয় যে, (তার পেটের মধ্য 
হতে কিছু বের হয়েছে কি না? এক্ষেত্রে সে কি মাসজিদ হতে বের 
হবে? নাকি হবে না?) উত্তরে রসূল ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, (তার পেটের মধ্য হতে কিছু বের হয়েছে ভেবে) সে মাসজিদ 
হতে বের হবে না, যে পর্যন্ত সে বায়ু বের হবার শব্দ শুনতে না পাবে 
অথবা বায়ুর গন্ধ না পাবে । [দ্হীহ বুখারী হা/১৩৭ ও মুসলিম হা/৩৬১] 
প্রাস্গিক আলোচনা 


অপবিভ্রতার ব্যাপারে শুধু সন্দেহ করলে ছ্বলাত এবং উযু বাতিল হবে না। 
স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া দ্বলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করা হারাম । পায়ুপথ দিয়ে 
বায়ু নির্ঘত হওয়া উযু ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ, চাই তাতে শব্দ হোক 
অথবা শব্দ না হোক। 


৩২ 


উষু ভঙ্গের কারণগুলো হলো: 


১। দু'রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু নির্গত হওয়া: পেশাব, পায়খানা, বায়ু, মনি 
(বীর্য), ওদি (পেশাব বা পায়খানা করার সময় পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ 
নির্গত হয়) ও মযি (কাম উত্তেজনাবশত পুরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ 
নির্গত হয়) ইত্যাদি নির্গত হলে। 

২। গভীর ঘুমে আচ্ছন ব্যক্তি, যার কোন অনুভূতি নেই । 


৩। নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল (বিবেক-বুদ্ধি) 
নষ্ট হলে। 


৪। কোন আবরণ ছাড়া লঙ্জাস্ান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক 
বানা হোক। 


৫। উটের গোশত খেলে । [্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ] 
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২৫. উম্মু কায়েস বিনতু মিহছান (রস্্) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি 
তার এমন এক ছোট ছেলেকে নিয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন যে শিশু এখনো খাবার খেতে 
শিখেনি। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন কোলে 
বসালেন । শিশুটি তার কোলে প্রপ্নাব করে দিল । তিনি পানি আনালেন 


এবং প্রস্রাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। আর ধুলেন না। [্বহীহ 
বুখারী হা/২২৩ ও মুসলিম হা/২৮৭] 


৩৩ 


আয়েশা নস্ট) এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে একদা একটি বালক সন্তানকে আনা হলো, শিশুটি 
তার কোলে পেশাব করে দিলো । অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন 
এবং সেই পানি উক্ত পেশাবের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২২২] আর মুসলিম এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই পেশাবে 
পানি ছিটিয়ে দিলেন আর তার কাপড় ধুলেন না। [ন্বহীহ মুসলিম 
হা/২৮৬] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


দ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু পুত্র সন্তান হলে পানি ছিটিয়ে 
দিতে হবে এবং মেয়ে সন্তান হলে ধুয়ে ফেলতে হবে। 


476 ৩০৪ ০ ৭ পুডি আআ ৬৩ 8 (৯৫ এ চি এপ 
২৬. আনাস ইবনে মালিক (র্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
একজন গ্রাম্যলোক এসে মাসজিদে নেব্বীর) এক ধারে পেশাব করতে 
লাগলে, লোকেরা তাকে ধমক দিতে লাগলো । নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম লোকটিকে ধমক দিতে নিষেধ করলেন। সেই ব্যক্তির 
পেশাব করা শেষ হলে নাবী ছ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আদেশ 
অনুযায়ী সেই পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো। 
[্বহীহ বুখারী হা/২২১ ও মুসলিম হা/২৮৪-২৮৫] 
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2৮ 
২৭. আবু হুরায়রাহ (তস্স) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 


ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: 
ফিতরাত তথা ইসলামী স্বভাব প্রকৃতি পাচটি : খাতনা করা, ক্ষুর দ্বারা 


৩৪ 


নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের 
নিচের লোম উপড়ে ফেলা । [চ্থহীহ বুখারী হা/৫৮৮৯ ও মুসলিম 
হা/২৫৭] 


2051 ৩2 ৩২০ ৪9০৪ 


অধ্যায়: ৫-শারীরিক অপবিভ্রতা (জানাবাত) হতে গোসল করার পদ্ধতি 


ও এ প5 এ5 এ এত ৩9 ৬ এ ০৮ 55 ও ৬৮ 28 
৬ % ৬৬ ৬ এত এ আছি 99 এসএ ৩৮ ০৪ 
৬৩ 9$ ৩০০৬5 ৯/৩ এ ৬৪:০৬ ৫52 ৪ এ ৩9:04 

. ৫4 ৫ এ পে ৩ 141 ০৬০, :0$ ঠ্রচ 9৪ 
২৮. আবু হুরায়রাহ (স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার কোনো এক রাস্তায় তার সাক্ষাত 
হয়। এমতাবস্থায় তিনি (আবু হুরায়রাহ) অপবিত্র ছিলেন। তিনি 
বলেন, আমি (অপবিব্রতার কারণে) সরে পড়লাম। অতঃপর আমি 
গোসল করতে গেলাম, অতঃপর (গোসল শেষে) আমি তার নিকট 
আসলাম । তখন তিনি বললেন: হে আবু হুরায়রা, তুমি এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে? আবু হুরায়রাহ বললেন: আমি অপবিত্র ছিলাম । সেজন্যে আমি 
পবিত্রতা অর্জন না করে আপনার নিকট বসা অপছন্দ করলাম । 
অতঃপর তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না। 
[্বহীহ বুখারী হা/২৮৩ ও মুসলিম হা/৩৭১] 
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৩৫ 
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২৯. আয়েশা (সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ হ্্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির গোসল করতেন, তখন তিনি তার 
দু'হাত (কবজি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। অতঃপর তিনি দ্বলাতের উযুর 
ন্যায় উু করতেন। এরপর তিনি তার দু'হাত দিয়ে তার চুল খিলাল 
করতেন। অবশেষে যখন তিনি ধারণা করতেন যে, তার চামড়া সিক্ত 
হয়েছে তখন তিনি তার ওপর তিনবার পানি বয়ে দিতেন এবং সম্পূর্ণ 
শরীর ধুয়ে ফেলতেন। [ছহীহ বুখারী হা/২৭২ ও মুসলিম হা/৩১৬] 
আয়েশা €সস্ট) আরো বলেন, আমি এবং আল্লাহর রসূল হ্ললাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে এক সাথে গোসল করতাম । পাত্র 
হতে আমরা উভয়ে একই সাথে অন্জুলি ভরে পানি উঠিয়ে নিতাম। 
[্বহীহ বুখারী হা/২৭৩ ও মুসলিম হা/৩২১] 
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৩০. রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারেছ 
(লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নাপাকির গোসলের জন্য পানি রেখে দিলাম । প্রথমে 
তিনি তার দুই হাতের ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর দুইবার কিংবা 
তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর তিনি তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। 


তারপর তিনি তার হাত মাটিতে কিংবা দেয়ালে দুইবার অথবা তিনবার 
মারলেন, তারপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর 


৩৬ 


তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর 
তিনি তার মাথায় পানি ঢেলে দিলেন ও পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেললেন। 
তারপর তিনি (পূর্বস্থান হতে কিছুটা) সরে গিয়ে তার দুই পা ধৌত 
করলেন। অতঃপর আমি (পানি মুছে ফেলার জন্য) একটি কাপড় নিয়ে 
তার নিকট আসলাম । কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর তিনি 
তার হস্তদ্বয় দিয়ে পানি ঝাড়তে শুরু করলেন । [ন্বহীহ বুখারী হা/২৫৭, 
২৭৪ ও মুসলিম হা/৩১৭] 
প্রাস্গিক আলোচনা 
১. গোসলের পূর্বে উু করা মুস্তাহাব । 


২. গোসলের পূর্বে উযু করলে পরিপূর্ণ উযু করবে নাকি দু'পা পরে ধৌত 
করবে? ইচ্ছে করলে পরিপূর্ণ উযু করবে, আর ইচ্ছে করলে দু'পা পরে ধৌত 
করবে। দ্বলাতের জন্য এ উযুই যথেষ্ট । 


৩. উযু ও গোসলের পর অঙ্গ-প্রতঙ্গ মুছে ফেলা জায়েয । 
৪. গোসলের পদ্ধতি: 
১। গোসলের নিয়্যাত করা 
২। বিসমিল্লাহ বলা 
৩। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই দু'হাত ৩ বার ধৌত করা । 


৪। বাম হাত দ্বারা গ্রপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত 
করবে। গ্রপ্তাঙ্গ ধৌত করার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু, যেমন মাটি 
ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করবে । 

৫। দ্বলাতের উধুর ন্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে উু করবে 

৬ মাথার উপর ৩ বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন চুলের গৌড়ায় পানি 
পৌছে যায়। 

৭। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলবে। সঙ্গে 
সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করবে। 


৮। সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে। 
[্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৭২, মিসকুল খিতাম ] 


৩৭ 
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৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 6শসস্ট) হতে বর্ণিত, উমার ইবনে খাক্তাব 
(লস্ট) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
আমাদের কেউ কি নাপাক অবদ্থায় ঘুমিয়ে থাকতে পারে কি? উত্তরে 
তিনি বললেন, হ্যা। যখন তোমাদের কেউ উযু করবে তখন ঘুমাতে 
পারে। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৮৭ ও মুসলিম হা/৩০৬] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে উযু করে ঘুমিয়ে থাকা জায়েয । 
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৩২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (৪স্পি) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্লহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর 
রসূল, আল্লাহ তা'আলা হক কথা প্রকাশ করতে লঙ্জাবোধ করেন না। 
মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রসূলুল্লাহ স্বল্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। 
[্বহীহ বুখারী হা/২৮২ ও মুসলিম হা/৩১৩] 
০৪০ ৬৯ ৩ 2 রি ৬৪৮ ৬৬ ৩ এ ৬ 26 ০০ তি 
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৩৮ 
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৩৩. আয়েশা (রদ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে বীর্ষ ধুয়ে ফেলতাম । এরপর তিনি 
এ কাপড় পরিধান করেই ভ্বলাত আদায় করতে চলে যেতেন । অথচ 
ধোয়ার চিহ্ন আমি তার কাপড়ের মধ্যে দেখতে পেতাম । [দ্থহীহ বুখারী 
হা/২২৯ ও মুসলিম হা/২৮৯] 

ছহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে আমি বীর্ধকে ভালোভাবে ঘষে উঠিয়ে 
ফেলতাম । অতঃপর তিনি এ কাপড় পরিধান করেই ছ্বলাত আদায় 
করতেন। [ছহীহ মুসলিম হা/২৮৮] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
বীর্য পাক ও পবিভ্র। সুতরাং তা কাপড়, শরীর ও প্রভৃতি হতে ধুয়ে ফেলা 


আবশ্যক নয়। কাপড় ও শরীর হতে বীর্ষ ধুয়ে ফেলা মুঞ্তাহাব। সুতরাং ভিজা 
হলে ধুয়ে ফেলবে । আর শুকনো হলে ঘষে উঠিয়ে ফেলবে । 


৩৬ ৮৮০9 44৬ 2 ৬৩০ 1০০9 ০96 প্ পি ৬ ১০৮৫ 


৫42? ১1 
৩৪. আবু হুরায়রাহ (পট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর চার শাখার দেই হাত 
ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের জন্য) 
প্রচেষ্টা করে, তখন তাদের ওপর গোসল ফরয হয়। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৯১ ও মুসলিম হা/৩৪৮] অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে বীর্যপাত 
না করে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৪৮] 
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৩৫. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাঈন ইবনে আলী 
ইবনে আবী ত্বলিব (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি এবং তার পিতা জাবির 
ইবনে আব্িল্লাহর নিকট ছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট একদল লোক 
ছিল। তারা জাবির (শসস্ট) কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি 
বললেন: এক ছা পানিই তোমার জন্য যথেষ্ট । এরপর এক লোক বলল, 
আমার জন্য এক ছা যথেষ্ট হবে না। জাবের (সু) বললেন, তোমার 
চেয়েও যার চুল বেশি ছিল ও তোমার চেয়েও যিনি শ্রেষ্ঠ (রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য এতটুকু পানিই যথেষ্ট ছিল। 
এরপর একটি কাপড়ে তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৫২ ও মুসলিম হা/৩২৯], অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢেলে 
দিতেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৫৫ ও মুসলিম হা/৩২৮] 

মুছামিফ রহি: বলেন: যে লোকটি বলেছিল এতটুকু পরিমাণ পানি 
আমার যথেষ্ট হবে না। সে ছিল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী 
(লস্ট), তার পিতা হলেন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়্যাহ। 


অধ্যায়: ৬-তায়াম্মুম 


পানি না থাকলে কিংবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মুখমণ্ডল এবং দুই হাত 
পবিত্র মাটি জাতীয় কোনো কিছুর দ্বারা মাসাহ করার নাম তায়াম্মুম । 


8০ 
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৩৬. ইমরান ইবনে হুসাইন লস্ট) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় 
করা হতে পৃথক অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর রসূল হ্থল্লালাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক, জামা'আতের সাথে ছ্বুলাত 
আদায় করতে তোমাকে কোনো জিনিস বীধা প্রদান করল। লোকটি 
বলল, হে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার জন্য 
গোসল ফরয হয়েছে অথচ পানি নেই। রাসূল দ্বন্নাল্নাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, মাটিই তোমার জন্য 
যথেষ্ট । [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৮ ও মুসলিম হা/৬৮২] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


জানাবাত (শারীরিক অপবিত্রতা) থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের 
স্থলাভিষিক্ত হলো তায়াম্মুম । যে ব্যক্তি পানি পাবে না কিংবা পানি ব্যবহার 
করতে অক্ষম, একমাত্র সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম প্রযোজ্য । কেননা 
লোকটি পানি না থাকার ওযর পেশ করেছিল, এজন্য নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে অনুমতির স্বীকৃতি প্রদান করে ছিলেন। 
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৩৭. আম্মার ইবনে ইয়াসির (নট) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো এক প্রয়োজনে সফরে 
পাঠিয়েছিলেন। এরপর আমি নাপাক হয়ে যাই। কিন্তু কোনো পানি 


৪১ 


পেলাম না। অতঃপর আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম যেমন চতুস্পদ 
জীব জন্ত মাটিতে গড়াগড়ি করে । এরপর আমি নাবী দ্বন্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করলাম । 
তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মাটির ওপর একবার 
মারলেন । অতঃপর বাম হাতকে ডান হাতের ওপর মাসাহ করলেন। 
এভাবে উভয় হাতের পিঠ কন্তি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/৩৪৭ ও মুসলিম হা/৩৬৮] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা হলে উযু ও 
গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করতে হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীর 
উপরিভাগের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ । যেমন: কন্কর, পাহাড়, বালু ও 
মাটি ইত্যাদি । 
২. জানাবতের কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তবে 
তায়াম্মুমের পূর্বে পানি সন্ধান করা আবশ্যক । 


৩. তায়াম্মুমের পদ্ধতি: 
১. নিয়্যাত করা 
২. বিসমিল্লাহ বলা 
৩. প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দু'হাত মারবে, তারপর দু'হাতে 
ফুঁদিবে। 
৪. এরপর প্রথমে মুখমণ্ডল মাসাহ করবে 


৫. তারপর দু'হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ (প্রথমে বাম হাতের তালু দ্বারা 
ডান হাতের পিঠ, পরে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠ) 
করবে। 


৬. দুই হাত আগে ও মুখমণ্ডল পরে মাসাহ করাও জায়েয । [মিসকুল 
খিতাম ১/২৩১] 


৪২ 
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৩৮. জাবির ইবানে আব্দি্লাহ €৫স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ফ্লল্লাহ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিশেষ বিষয় দান করা 
হয়েছে যেগ্তলি আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি । 


[১] আমাকে শক্রর বিরুদ্ধে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, 
শত্রুরা একমাসের দুরুত্ব থেকে আমাকে ভয় করে। 


[২] পুরো পৃথিবী আমার জন্যে পবিত্র ও ছ্বলাত আদায়ের উপযোগী করা 
হয়েছে। ফলে যার যেখানে ছ্বলাত পড়ার সময় হবে, সে তখন 
সেখানেই ভ্বলাত আদায় করে নিবে । 

[৩] গণীমত আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে । আমার পূর্বে আর কোনো 
নবীর উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়নি। 

[8] শাফাঁআত (পাপীদের জন্য) বা সুপারিশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি 
এবং 

[৫] প্রত্যেক নাবী ও রাসূল কে তার কওমের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রেরণ 
করা হয়েছে । আর আমাকে কোনো গোত্র বা অঞ্চল বিশেষের জন্য 
নাবী না করে সমস্ত বিশ্বের জন্য নাবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। [ছ্থহীহ 
বুখারী হা/৩৩৫ ও মুসলিম হা/৫২১] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নাবীগণের ওপর 


শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তার উম্মতকে অন্যান্য সকল নাবীর উম্মতের 
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। 


৪৩ 


০০ ৩৬ ৯ 


অধ্যায়: ৭-হায়েয (খতুাব) এর বিবরণ 


ঠ। ৩4০ ৩ এ ৩ 2258 3 ৩ ৩) 2৩ ৬৪ পে৭ 
:এ৬ %5৩এ। 68 ০৮ 9৬ ৬০৬৭ 81:4৬ পা এড আআ এ 
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৩৯. আয়েশা (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী 
হুবাইশ আল্লাহর রসূল হ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা 
করলেন আমি ইন্তিহাযা (প্রদর) রোগে আক্রান্ত হই। ফলে আমি 
পবিত্রতা অর্জন করতে পারি না। আমি কি ছ্বলাত আদায় করা হতে 
বিরত থাকব? উত্তরে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, 
এটি হায়েয নয়; বরং একটি শিরা থেকে বের হওয়া রক্ত। বরং যে 
আদায় করা হতে বিরত থাকবে। এরপর তুমি গোসল করে ছ্বলাত 
আদায় করবে । [্বহীহ বুখারী হা/৩২৫ ও মুসলিম হা/৩৩৩] 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এটা হায়েয নয়। অতএব যখন তোমার হায়েয 
হবে তখন তুমি ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে । এরপর এটার 
সময় চলে গেলে তুমি তোমার হায়েষের রক্ত ধুয়ে ফেলে পবিত্র হবে ও 
দ্বলাত আদায় করবে । [ছহীহ বুখারী হা/৩০৬ ও মুসলিম হা/৩৩৩] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. মহিলাদের লজ্জান্থান হতে স্বভাবগতভাবে নির্গত রক্ত ৩ প্রকার । যথা: 


88 


২. হায়েষের রক্ত হ্থলাতের জন্য প্রতিবন্ধক । এর কারণে হ্বলাত আদায় 
করতেও হবে না ও কাযাও আদায় করতে হবে না। 


৩. হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ: 

১. ছ্বলাত আদায় করা 

২. দ্বিয়াম পালন করা 

৩. সহবাস করা ও 

৪. কাবা ঘর ত্ৃওয়াফ করা । [দ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/২০৯] 
৪. হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ: 

১। আল্লাহর যিকির ও কুরআন পাঠ করা 

২। সিজদার আয়াত শ্রবণে সিজদা করা 

৩। খতুবতী মহিলার কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলাওয়াত 

৪। দু'ঈদের হ্বলাতে উপস্থিত হওয়া 

৫। খতুবতী মহিলার সাথে স্বামীর আহার ও পানাহার 

৬। খতুবতী মহিলার স্বামীর খেদমত করা 

৭। খতুবতী মহিলার স্বামীর সাথে একই লেপের মধ্যে ঘুমানো । [দ্বহীহ 

ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/২১৩] 
৬এন 5 | ও পি 8 ৮ 5 আআ ৩৮ £িড ৩৪৫১ 
সা ৬০ ২৩৪১ ৬৪ ৪ এ আআ এ এ 5 অড এ ভ০ 
৪০. আয়েশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত, উম্মে হাবীবাহ (নট) দীর্ঘ সাত 
বছর ধরে ইন্তেহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য তিনি রসূল ছ্ছললাললাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে গোসল করতে বলেন। এরপর তিনি প্রত্যেক 


ছ্বলাতের জন্য গোসল করতেন । [ন্থহীহ বুখারী হা/৩২৭ ও মুসলিম 
হা/৩৩৪] 


৪৫ 
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৬০৬ ও 
৪১. আয়েশা ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ও রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে অপিবত্র থাকাবন্থায় একই সাথে 
একই পাত্র হতে নাপাকির গোসল করতাম। [ন্হীহ বুখারী হা/২৯৯ ও 
মুসলিম হা/৩২১] আয়েশা (নস্ট) বলেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে 
আমি শরীরের নিচের দিকে ভালোভাবে কাপড় পরে নিতাম । তারপর 
আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমার সাথে মেলামেশা করতেন । [ন্বহীহ 
বুখারী হা/৩০০ ও মুসলিম হা/২৯৩] আয়েশা (লস্ট) আরো বলেন, 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করাকালীন সময়ে তার 
মাথা বের করে দিতেন আর খতুবতী থাকাবস্থায় আমি তার মাথা ধুয়ে 
দিতাম । [দ্বহীহ বুখারী হা/৩০১ ও মুসলিম হা/২৯৭] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. হায়েষের সময় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। 


হলে এক দিনার ও হায়েষের শেষের দিকে হলে অর্ধদিনার দ্বদাকা করতে 
হয়। আলবানী বলেন, মাওকুফ হিসাবে দ্বহীহ, আবুদাউদ হা/২৫৬। 


২. সহবাস কিংবা মিলন ব্যতীত খতুবতী মহিলার সাথে প্রেমালিঙ্গন করা 
বৈধ। তার শরীর পবিভ্র। হায়েষের কারণে স্বামীর শরীরে অপবিভ্রতা প্রবেশ 
করবে না। 


৩. খতুবতী মহিলার জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ । 
৪০545 | এ এ॥ ০95) 6৩ :৩৫৩ ৩ এ ও 2৬ ২৪ ৫ 
.টোঠি। 08৪ ৮০০৬ 6 ৬) ও (9 
৪২. আয়েশা (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খতুবতী 
থাকাবস্থায় রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান 


৪৬ 


দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। [ছহীহ বুখারী হা/২৯৭ ও মুসলিম 
হা/৩০১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


খতুবতী মহিলার কোলে হেলান দিয়ে কিংবা মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত 
করা জায়েয । 
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৪৩. মুআ'যা (৪স্৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (স্) 
কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করলাম যে, খতুবতী মহিলারা ছ্বিয়াম কাযা করে 
অথচ দ্বলাত কাযা করে না, এটি কেমন কথা? উত্তরে তিনি বললেন, 
তুমি কি হারুরিয়া? আমি বললাম, আমি হারুরীয়াহ নই । বরং আমি 
জিজ্ঞাসা করছি। তখন তিনি বললেন, আমাদেরও এরকম হায়েয 
হতো। তখন আমাদের কে দ্বিয়াম কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া 
হতো। কিন্তু ভ্বলাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৩২১ ও মুসলিম হা/৩৩৫] 


১১৩০ 4৮৫৭ 


পর্ব-২: দ্বলাত 
দ্বলাতের শারঈ অর্থ: নিয়্যাত করাসহ এমন কতিপয় কথা ও কাজের 
নাম ভ্বলাত, যা তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা 
শেষ হয়। আর পাঁচ ওয়াক্ত ভ্বলাত ইসলামের একটি বিশেষ রুকন। 
বরং এটা দুই শাহাদাতের পর সবচেয়ে বড় রুকন। এটা কুরআন, 
সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে এগ্তলোকে অস্বীকার করবে সে 
কাফির হবে। 


৪৭ 
২০৪৭ ৮৮7৭ 


অধ্যায়: ৮- হ্বলাতের ওয়াক্ত বা সময়সমূহ 


৩৪190 শব্দটি " ৬০" এর বহুবচন, এর ছ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সে সব 


সময় ফরয ভ্বলাত ও অন্যান্য ভ্বলাতের জন্য নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট । 
ছুলাতের নির্ধারিত সময় হওয়া দ্বলাতের শর্ত সমূহের দ্বিতীয় শর্ত। 
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88. আবু আমর আশ শায়বানী যার নাম সাঁদ ইবনে ইয়াস হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এই বাড়ির মালিক হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (€ত্স্ট) এর ঘরের 
দিকে ইশারা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ স্ট) বলেন, আমি 
নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ 
তাআলার নিকট কোনো আমল অধিকতর প্রিয়ঃ তিনি বললেন 
সময়মত ভ্বলাত আদায় করা । এরপর আমি বললাম, তারপর কোনটি? 
উত্তরে তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা । আমি আবার 
বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
এগুলো বলেছেন। আমি যদি আরো বেশি বলতাম তিনি আমাকে আরো 


উত্তর দিতেন। [দ্হীহ বুখারী হা/৫২৭, ২৭৮২, ৭৫৩৪ ও মুসলিম 
হা/৮৫] 


৪৮ 
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৪৫. আয়েশা (রস) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী ্বললাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এমন সময়ে ফজরের দ্বলাত পড়তেন। এ সময় মুমিনা 
মহিলাগণ নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে মাসজিদে দ্বলাতে উপস্থিত 
হতেন। এরপর হ্থলাত শেষে তারা নিজেদের (ঘরে) ফিরে যেতেন। 
অন্ধকারের জন্য তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না । [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৩৭২ ও মুসলিম হা/৬৪৫] 


বর্ণনাকারী বলেন: ৮ অর্থ চাদর অর্থাৎ রেশমের নকশা করা চাদর । 
আবার পশম দ্বারা তৈরী করা চাদররে বুঝায়। আর "৬০৪" অর্থ 
মুড়ি দেয়া, চাদও দিয়ে শরীর ঢাকা । আর "0" অর্থ রাতের 
অন্ধকারের সাথে ভোরের আলো মিশ্রিত হওয়া । 
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৪৯ 


৪৬. জাবির ৫৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে 
প্রচন্ড গরমে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের ছ্বলাত আদায় 
করতেন । আছরের ছ্বলাত আদায় করতেন যখন সূর্য দীপ্তমান থাকত । 
আর মাগরীব ছ্ুলাত আদায় করতেন, যখন সূর্য অন্ত যেত। ইশার 
দ্বলাত কখনো আগেই আদায় করতেন যখন দেখতেন যে, লোকজন 
জমা হয়েছে। আর যখন দেখতেন যে, লোকজন মাসজিদে একত্র হতে 
বিলম্ব করছে, তখন তিনি ইশার ছ্বলাত বিলম্ব করেই আদায় করতেন । 
আর ফজরের হছ্বলাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন । [দ্থহীহ বুখারী 
হা/৫৬০ ও মুসলিম হা/৬৪৬] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
ইশার দ্বলাত ব্যতীত বাকী চার ওয়াক্ত দ্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা 
মুস্তাহাব । আর ইশার ছ্বলাত বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব । 
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৪৭. আবুল মিনহাল সাইয়্যার ইবনে সালামা (্স্) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি ও আমার পিতা আবূ বারযাহ আল আসলামীর নিকট 
গেলাম। তাকে আমার আব্বা বললেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফরয ভ্বলাত কিরূপে পড়তেন? আল হাজিরা (যুহর) যাকে 
তোমরা প্রথম ভ্বলাত বল, এই ছ্বলাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে 
পড়ত এবং আছর ভ্বলাত এমন সময় আদায় করতেন যার পর আমাদের 


কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও 
পরিষ্কার থাকত। রাবী বলেন: মাগরীব সম্পর্কে কি বলেছেন, তা আমি 


ভুলে গিয়েছি। আর ইশা যাকে তোমরা আতামাহ বল, এই হ্বলাত দেরী 
করে আদায় করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ইশার ছ্বলাতের পূর্বে 
নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের ভ্বলাত 
এমন সময় শেষ করতেন যখন কেউ তার পাশে বসা ব্যক্তিকে চিনতে 
পারতো এবং এ দ্বলাতে তিনি ষাট হতে একশত আয়াত পড়তেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/৫৪৭ ও মুসলিম হা/৬৪৭] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. যুহরের প্রথম সময় হচ্ছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় যুহরের শেষ সময় 
হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার 
সমপরিমাণ হওয়া । [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২ ।] 


২. প্রথম ওয়াক্তে দ্রুত যুহরের ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব । [দ্বহীহ মুসলিম 
হা/৬১৮, আবূ দাউদ হা/৪০৩, ইবনে মাজাহ হা/৬৭৩ |] 


৩. গ্রীষ্মকালে বা অত্যধিক গরমে যুহরের ভ্বলাত বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব । 
[্বহীহ বুখারী হা/৯০৬, ভ্থহীহ মুসলিম হা/৬১৫ |] 


৪. যখন প্রত্যেক বন্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হয়, তখনই 
আসরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়। আসরের দ্বলাতের উত্তম শেষ সময় হচ্ছে: 
প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার ছিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত। [ছ্বহীহ: নাসাঈ 
হা/৫১৩] আর আসরের জাযেয শেষ সময় হচ্ছে, সূর্যের রং হলুদ বর্ণ না 
হওয়া পর্ষন্ত। [ন্থহীহ মুসলিম হা/৬১২। আর ওযর ও সমস্যার ক্ষেত্রে 
আসরের শেষ সময় হচ্ছে সূর্য ডোবার পূর্বে এক রাক'আত ছ্বলাত আদায় 
করার সময় পাওয়া পর্যন্ত । [ন্বহীহ বুখারী হা/৫৭৯, ভ্হীহ মুসলিম হা/৬০৮ |] 


৫. আসরের দ্বলাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। [দ্বহীহ বুখারী ৫৫০, দ্বহীহ 
মুসলিম ৬২১।] 

৬. মাগরিবের দ্বলাতের প্রথম সময় হচ্ছে, যখন সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে 
যাবে । [মুগনী ১/৩৮১, নায়লুল আওতার ২/৫৬ |] মাগরিবের শেষ সময় 
হচ্ছে লালিমা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। 


৭. মাগরিবের ভ্বলাত তাড়াতাড়ি আদায় করা সুস্তাহাব। [ন্থুহীহ বুখারী 
হা/৫৫৯, মুসলিম হা/৬৩৭ |] 
৮. ইশার দ্বলাতের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন লালীমা দূরীভূত হবে। 


আলিমগণ ইশার দ্বলাতের শেষ সময় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন: প্রথম মত: 
ইশার দ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত [দ্বহীহ: নাসাঈ 


৫১ 


হা/৫২৬, ইবনে মাজাহ হা/৬৬৭]। দ্বিতীয় মত: ইশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধ 
রাত্রি পর্যন্ত। [ছহীহ মুসলিম হা/৬১২, নাসাঈ হা/৫২২, দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৭২]। তৃতীয় মত: ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে সুবহে সাদিক 
উদিত হওয়া পর্যন্ত। 


৯. ইশার দ্বলাত রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে আদায় করা 
মুদ্তাহাব। [দ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৬৭, ইবনে মাজাহ হা/৬৯১] 


১০. ইশার দ্বলাতের পর কথোপকথন করা অনুচিত। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৬৮, মুসলিম হা/৬৪৭ |] 


১১. তবে ইশার দ্বলাতের পরে উপকারী ইলম চর্চা করা কিংবা মুসলমানদের 
কল্যাণমূলক কাজে ব্যন্ত থাকাতে কোনো সমস্যা নেই। 


১২. ফজরের সময়: সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে ফজরের ছ্বলাতের 
প্রথম সময় আরম্ভ হয়। আর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ফজরের দ্বলাতের শেষ 
সময়। 


১৩. ফজরের ছ্বলাত অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব । [ন্হীহ বুখারী হা/৫৭৮, 
মুসলিম হা/৬৪৫ ॥] 
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৪৮. আলী (লস্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খন্দকের যুদ্ধে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কবর ও বাড়ি 


৫২ 


ঘর আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে দ্বলাতুল 
উদ্তা অর্থাৎ আসরের ছ্বলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে । এমনকি 
এই অবস্থায় সূর্য অস্ত গিয়েছে। [ছহীহ বুখারী হা/৬৩৯৬ ও মুসলিম 
হা/৬২৭] 


দ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে আমাদের কে হ্বলাতুল উত্তা অর্থাৎ আছরের 
দ্বলাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে । এরপর সেই ছ্বলাত মাগরীব ও 
ইশার ভ্বলাতের মাঝামাঝি সময়ে আদায় করেন। [দ্হীহ মুসলিম 
হা/৬২৭] 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুশরিকরা 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আছরের দ্বলাত আদায় করা 
হতে বাধা প্রদান করে। অবশেষে সূর্য রক্তিম আকার কিংবা হলুদ 
আকার ধারণ করে। অতঃপর রসূল ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন: তারা আমাদের কে ছ্ুলাতুল উদ্তা অর্থাৎ আছরের ছ্বলাত আদায় 
করা হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের পেটসমূহ ও 
কবরসমূহকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। [ছহীহ মুসলিম হা/৬২৮] 


445 | এ 501 ০৮:06 ৬৪৩ এ ও ০৬ ও পু এ ৬৪ ৫৭ 
চল ৩ 19156 ৫ 80:04 5 0 ৩৮ 999 
০০৫। ৬৬ 23 3 এ৩ 595 5:58 9585 959 (০০৪ ১৪০০ 

35৩৭1 95 8৮ গু তর _ 


৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার ছ্বলাত আদায় করতে দেরি 
করলেন। অতঃপর উমার (শ্সস্) বের হয়ে বললেন । হে আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ভ্বলাতের সময় হয়েছে। নারীরা এবং 
শিশুরা ঘুমিয়ে গিয়েছে । এরপর রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বের হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় তার মাথা হতে টপটপ করে পানি 
পড়ছিল। আর তিনি বলছিলেন: আমি যদি আমার উম্মতের ওপর 
কিংবা জনগণের ওপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে 
ইশার ছ্বলাত এই সময় আদায় করার আদেশ করতাম । [্থহীহ বুখারী 
হা/৭২৩৯ ও মুসলিম হা/৬৪২] 


৫৩ 
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৫০. আয়েশা (ঞদস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন । যখন হ্থলাতের ইকামত হয় আর তখন 
রাতের খাবার উপস্থিত হয়, তখন তোমরা রাতের খাবার প্রথমে শুরু 
কর। [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৬৫ ও মুসলিম হা/৫৫৮] 
ইবনু উমার (নট) হতেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। [্বহীহ বুখারী 
হা/৬৭৩ ও মুসলিম হা/৫৫৯] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


আগে পানাহার করবে । খাবারের প্রতি চাহিদা থাকা ব্যক্তির জন্য খাদ্য 
উপস্থিত হওয়া জামা'আত তরক করার একটি ওযর। 
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৫১. ছহীহ মুসলিমে, আয়েশা (স্ট) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি 
বলেন: আমি রসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলতেন, খাবার উপস্থিত হলে আর কোনো ছ্বলাত নেই এবং 
পেশাব পায়খানার চাপ থাকালীন অবস্থাতেও কোনো ছ্বলাত নেই। 
[্বহীহ মুসলিম হা/৫৬০] 

প্রাস্গিক আলোচনা 


জমহুর বিদ্বানগণ দ্বলাত বিশুদ্ধ হয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন। তবে 
এরকম অবন্থায় দ্বলাত আদায় করা মাকরূহ । তারা বলেন: এই হাদীছে 
ছ্ুলাত নেই, এর অর্থ হলো: ছ্বলাত পূর্ণাঙ্গরূপে না হওয়া । ছ্ুলাত বিশুদ্ধ হয় 
না এই অর্থ নয়। 


৫৪ 
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৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (জট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার 
কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি- যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন 
হলেন উমার (রস্)। তারা আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ হল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ছ্বলাতের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং 
আছর দ্বলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সাধারণ নফল) ছ্বলাত আদায় করতে 
নিষেধ করেছেন। [্বহীহ বুখারী হা/৫৮১ ও মুসলিম হা/৮২৬] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

দ্বলাতের নিষিদ্ধ সময় তিনিটি: 


প্রথম: ফজরের ছ্বলাতের পর থেকে এক বল্পম পরিমাণ সূর্য ওপরে উঠা পর্যন্ত 
সময়ে। 


দ্বিতীয়: দবিপ্রহরের সময় যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে উঠবে, যতক্ষণ না সূর্য 
ঢলে যায়। ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৬। 


তৃতীয়: আছরের হ্থলাতের পর থেকে সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত। 
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৫৫ 


৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, ফজরের পর হতে সূর্য উদয় 
হয়ে একটু ওপরে না ওঠা পর্যন্ত কোনো ভ্বলাত নেই। আর আছরের 
ছ্ুলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো দ্বলাত নেই। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৮৬ ও মুসলিম হা/৮২৭] 


লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন: এই বিষয়ে আলী ইবনে আবু তালিব [ছ্হীহ: 
মুসনাদে আহমাদ ১/৮১, আবু দাউদ হা/১২৭৪, নাসাঈ হা/৫৭৩], 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [আবু ইয়ালা মাওছুলি হা/৪৯৭৭], আব্দুল্লাহ 
ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব [ছহীহ বুখারী হা/৫৮২-৫৮৩ ও মুসলিম 
হা/৮২৭।], আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ [হাসান: মুসনাদে 
আহমাদ ২/১৭৯], আবু হুরায়রাহ [ছহীহ বুখারী হা/৫৮৪ ও মুসলিম 
হা/৮২৫ |], সামুরাহ ইবনে জুন্দুব [হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৫], 
সালমাহ ইবনে আকওয়াহ [ভ্হীহ: মুসনাদে আহমাদ 8/৫১], যায়েদ 
ইবনে ছাবিত ্হীহ: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮৫], মুঁআয ইবনে 
আফরা [ছ্হীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৯, আবু দাউদ ত্য়ালিসী 
হা/১৩২২], কা'ব ইবনে মুর্রাহ [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৫], 
আবু উমামাহ আল বাহেলী |যঈফ: মুসনাদে আহমাদ ৫/২৬০1, আমর 
ইবনে আবাসা আস-সুলামী [দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৩২ |], আয়েশা [দ্বহীহ 
মুসলিম হা/৮৩৩ ॥] €স্টু) হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং ছুনাবাহী 
[্বহীহ (যদিও মুরসাল হাদীছ): মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪৮, ইবনে 
মাজাহ হা/১২৫৩] রহিমাহুল্লাহ হতেও একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
কিন্তু তিনি নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীছ শ্রবণ 
করেননি । সুতরাং হাদীছটি মুরসাল। 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. আছরের দ্বলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ও ফজরের দ্বলাতের পর থেকে 
এক বল্লম পরিমাণ সূর্য ওপরে উঠা পর্যন্ত সাধারণ নফল দ্বলাত আদায় করা 
হারাম। 


২. পক্ষান্তরে কারণ বিশিষ্ট হ্বলাত যে কোনো সময় আদায় করা জায়েয। 
যেমন: 


১. ছুটে যাওয়া ফরয হ্বলাত 


৫৬ 


২. সুন্নাতে রাতেবা ছ্ুলাত: এ সকল ছ্বলাত যা ফরয ছ্বলাতসমূহের আগে 
ও পরে আদায় করা হয়। 


৩. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ: মাসজিদে প্রবেশের পর দুই রাক'আত দ্বলাত 
৪. সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর 

৫. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের দ্বলাত 

৬. তাহিয়্যাতুল উধু: উধূর পর দুই রাক'আত দ্বলাত 

৭. কাবা ঘরের তাওয়াফ এর দুই রাক'আত ছ্বলাত। 
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৫৪. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (শস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমার 
ইবনে খাত্তাব €ভস্ট) খন্দক যুদ্ধের দিনে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এসে 
কুরাইশ কাফিরদের কে গালি দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, হে 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম 
না হওয়া পর্যন্ত আমি আছরের হ্বলাত আদায় করতে সক্ষম হয়নি । 
অতঃপর রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম, 
আমিও এ আছরের ছ্ুলাত আদায় করিনি। উমার (নস্ট) বললেন: 
এরপর আমরা মদীনার বুতহান নামক স্থানে গিয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমরা ছ্বলাতের জন্য উযু করলাম। অতঃপর 
সূর্য ডুবে যাওয়ার পর তিনি আছরের দ্বলাত আদায় করলেন। এরপর 


মাগরীবের ছ্বলাত আদায় করলেন । [ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও মুসলিম 
হা/৬৩১] 


৫৭ 
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অধ্যায়: ৯-জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করার ফযীলত ও তা ওয়াজিব 
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৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €্ছ্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জামা“আতে ছ্বলাত আদায়ে একাকী 
ছ্বলাত আদায় করার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি ফযীলত রয়েছে। [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৬৪৫ ও মুসলিম হা/৬৫০] 
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৫৬. আবু হুরায়রাহ স্্) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো লোকের জামাআতে ভ্বলাত আদায় করা 
একাকী বাড়িতে বা বাজারে ভ্বলাত আদায় করার চেয়ে পচিশ গুণ 
ছওয়াব বেশি হবে । আর এটা এঁ সময় হবে যখন সে সুন্দর করে উযু 
করল অতঃপর মাসজিদের দিকে বের হয়ে গেল। একমাত্র স্বলাত 
আদায়ের জন্যই সে বাড়ি হতে বের হলো। এতে সে যতবার পা 
ফেলবে ততবার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি করে মর্ধাদা 
উন্নত হবে এবং একটি করে পাপ মোচন হয়ে যাবে । ফেরেশতাগণ 
সর্বদা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে যতক্ষণ সে দ্বলাত আদায় 


৫৮ 


করে মুছল্লাতে অবস্থান করে। তারা এই বলে ইস্তেগফার করে, হে 
আল্লাহ তুমি তাঁর প্রতি রহম কর। আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো। 
তাকে দয়া কর। আর যতক্ষণ সে ভ্বলাতের জন্য অপেক্ষা করে ততক্ষণ 
সে দ্বলাতের মাঝেই অবস্থান করে বলে গণ্য করা হবে। হাদীছটি ইমাম 
বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। আর শব্দগুলি ছহীহ বুখারীর । 
[্থহীহ বুখারী হা/৬৪৭, ৬৫৯ ও মুসলিম হা/৬৪১৯] 
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৫৭. আবু হুরায়রা (রসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইশা ও ফাজরের স্বলাত আদায় 
করা মুনাফিকৃদের জন্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ 
দু'টি দ্বলাতের পুরস্কার বা দ্বওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক 
হেচড়ে হলেও তারা এ দু' ওয়াক্ত জামা'আতে উপস্থিত হতো । আমি 
করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ 
যারা ছ্বলাতের জারমআতে আসে না তাদের কাছে যাই অতঃপর আগুন 
দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। [ছহীহ বুখারী হা/৬৪৪, ৬৫৭ ও 
মুসলিম হা/৬৫১] 
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৫৯ 
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৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (৪ম) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হতে বর্ণনা করেন। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন 
তোমাদের কারো স্ত্রী তোমাদের নিকট মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি 
চাইলে চাইবে, তখন তাকে মাসজিদে গমন করতে বাধা দিবে না। 
বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর বিলাল ইবনে আবিল্লাহ বললেন: আল্লাহর 
কসম, আমরা তাদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা প্রদান করব। 
বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আব্দুল্লাহ (শন) তার দিকে ফিরিয়ে 
তাকালেন, আর তাকে অত্যন্ত মন্দ ভাষায় গালি দিলেন। এ রকম গালি 
আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি । আর তিনি বললেন: আমি তোমাকে 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করছি আর 
তুমি বলছ আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে বীধা দিব? [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫২৩৮ ও মুসলিম হা/৪৪২] 
মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা আল্লাহর বাদীদেরকে 
মাসজিদে গমন করতে বাধা দিবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৯০০ ও 
মুসলিম হা/৪৪২] 
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৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 


রসূলুল্লাহ দ্বল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের পূর্বে দুই 


মাগরীবের পরে দুই রাক'আত এবং 'ইশার পরে দুই রাক'আত ছুলাত 
আদায় করেছি । [দ্বহীহ বুখারী হা/১১৮০ ও মুসলিম হা/৭২৯] 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে: মাগরীব, ইশা, ফজর এবং জুমুআহর দুই 
রাকআত সুন্নাত হ্বলাত তার বাড়িতে আদায় করতেন। [ছহীহ বুখারী 
হা/১১৭২ ও মুসলিম হা/৭২১] 
দ্ুহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (নষ্ট) 
বলেন: আমাকে হাফছাহ (নস্ট) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদয় হওয়ার পর হালকা দুই 
রাক'আত ছ্বলাত আদায় করতেন। সে সময়টি এমন ছিল যে, তখন 
আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করতাম 
না। [্ুহীহ বুখারী হা/১১৭৩] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. কোনো কোনো হ্বহীহ হাদীছে যুহরের ছয় রাক'আত সুন্নাত ছ্বলাতের বর্ণনা 
এসেছে । যুহরের ফরয ছ্বলাতের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত । 
দ্বহীহ: তিরমিযী হা/৪১৫। 
২. উল্লেখিত সুন্নাতগুলো নিয়মিত পালন করা মুস্তাহাব । 
৩. মাগরীব, ইশা, ফজর এবং জুমুআহর এই সুন্নাতে রাতেবাহগুলো 
বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব । 


৪. ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত দ্বলাত হালকা করে আদায় করা মুস্তাহাব । 
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৬০. আয়েশা (তস্ট) হতে বর্ণিত: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


ভ্থলাতের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ ও হিফাযত করতেন না। [ন্থহীহ 
বুখারী হা/১১৬৯ ও মুসলিম হা/৭২৪] 


৬১ 


মুসলিম এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ফজরের দুই রাক'আত ছ্বলাত পৃথিবী 
এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর থেকে উত্তম। [মুসলিম 
হা/৭২৫] 


তাএমু। ৩০৫ 


অধ্যায়: ১০-আযানের বর্ণনা 
রসূল হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যদি জানত আযান দেয়া 
এবং ভ্বলাতের প্রথম কাতারে মাঝে কী ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে, তাহলে 
তারা তা পালন করার জন্য লটারী করা ছাড়া সুযোগ পেত না। দ্ৃহীহ বুখারী 
হা/৫৯০ ও মুসলিম হা/১০০৯। 
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৬১. আনাস ইবনে মালিক (সস) বলেন, বেলাল (তসস্ট) কে আযানের 
শব্দগুলো জোড়া জোড়া এবং ইব্ামতের শব্দসমূহ বেজোড় করে দেয়ার 
জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। [্হীহ বুখারী, হা/৬০৩, দ্হীহ 
মুসলিম ,হা/৩৭৮] 

প্রাসিক আলোচনা 
১. আযানের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আযানের 
শুরুতে চার বার আল্লাহ আকবার এবং শেষে লা-ইলাহা একবার বলা ব্যতীত 
বাকী বাক্যগুলো জোড়া জোড়া বলা। বিষয়টি অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দলীল 
দ্বারা প্রমাণিত। 
২. আল্লাহু আকবার দু'বার ব্যতীত আযানের বাক্যগুলো একবার একবার 
করে বলা এবং 'ব্ন্দকূমাতিছ দ্বলাহ' বাক্যটি দুইবার করে বলার নাম হলো 
ইব্বামত। 


৬২ 
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৬২. আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুওয়াঈ (্স্ট) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট আসলাম এমতাবস্থায় তিনি চামড়ার তৈরি একটি লাল তাবুর 
ভিতরে ছিলেন। অতঃপর বিলাল সস) তার উযূর পানি নিয়ে বের 
হলেন। অতঃপর কেউ রসূল স্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযুর 
অবশিষ্ট পানি পেল, আবার কেউ অন্যের নিকট হতে পানির ছিটা 
নিল। অতঃপর রসুল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের পোশাক 
পরে বের হলেন। আমি যেন এখনও তার পায়ের গোছাদ্ধয়ের শুভ্রতা 
দেখতে পাচ্ছি। তিনি উযু করলেন এবং বিলাল (মস) আযান দিলেন । 
আমি দেখছিলাম তিনি ৪১৩০ ৮ ৮ এবং ১১ ৬৫৮ বলার 
সময় এদিকে ওদিকে অর্থাৎ ডানে ও বামে মুখ ফিরাচ্ছেন। অতঃপর 
নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (কিবলার দিকে) একটি 
বর্শা পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুহরের দুই 
রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলেন। এরপর (সেই সফরে তিনি যতদিন 
ছিলেন) মদীনায় ফিরিয়ে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আত করে ভ্বলাত 
আদায় করেছিলেন । [্বহীহ বুখারী হা/১৮৭ ও মুসলিম হা/৫০৩] 


৬৩ 
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৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ঞস্্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় বিলাল (স্) 
রাত থাকতেই আযান দেন, তখন তোমরা খাও । যতক্ষণ না ইবনু উম্মে 


মাকতুম আযান দেন। [ন্হীহ বুখারী হা/৬১৭, ৬২২, ৬২৩ ও মুসলিম 
হা/১০৯২ 


46 | এ | 4০ 0:4৬ 25 আআ ৩ ৪১ আন এ ৬৪ ৫ 
৬৪. আবু সাঈদ খুদরী (নট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াফ্যিনকে 


আযান বলতে শুনবে তখন তোমরাও অনুরূপ বলো। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৬১১ ও মুসলিম হা/৩৮৩] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
" ঠা বলার সময় " ঞ 4 88 2 ৭১৮ ২" বলবে। যেমন দ্বহীহ 
মুসলিমে রয়েছে, উমার ইবনে খাত্তাব (্স্) হতে বর্ণিত, অতঃপর 
মুয়াধ্যিন যখন " ৪১৩ ৬৬ ৬" বললেন, তখন তিনি বললেন: ০১ এ" 
" &$ খু! £ ১ । এরপর মুয়াধ্যিন যখন " ০১এ। ৬৬ ৩ " বললেন তখন 
তিনি বললেন: " 4৬ 3) 855 %$ 47 3"। (দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৭৬) 


ভ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (স্ট) হতে বর্ণিত, 
রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে: 


৬৪ 
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হে আল্লাহ (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত দ্বলাতের তুমিই 
প্রভূ। মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তুমি দান কর, অসীলা 
(নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত বান) ও মর্ধাদা এবং পৌছে দাও তাকে 
(শাফ'আতের) প্রশংসিত স্থানে 'মাব্বামে মাহমুদে' যার ওয়াদা তুমি তাকে 
করেছ। তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফাঁআত বৈধ হবে। [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/৬১৪ |] 


ঘা 058০ ০৮)? 


অধ্যায়: ১১- বলাতে ব্িবলাকে সামনে করা 
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৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার স্ট) হতে বর্ণিত: রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিনি তার বাহনের ওপর থাকতেন তখন 
নফল ও সুন্নাত হ্থলাতগুলো বাহনের ওপর আদায় করতেন। তার 
চিহারা যে দিকেই ফিরে যাক, তিনি শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করতেন। 
আর ইবনু উমার (র্স্) এমনটি করতেন। [ছহীহ বুখারী হা/১১০৫ ও 
মুসলিম হা/৭০০] 
অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উটের ওপর থাকা অবস্থায় বিতর 


ছ্বলাতও আদায় করতেন। [ন্হীহ বুখারী হা/৯৯৯ ও মুসলিম হা/৭০০, 
নাসাঈ ৩/২৩২, ইবনে মাজাহ হা/১২০০] 


৬৫ 


ব্যতীত অন্যান্য ভ্বলাত আদায় করতেন । [ন্ুহীহ বুখারী হা/১০৯৭ ও 
মুসলিম হা/৭০০] আর বুখারীতে রয়েছে " ৩০//। 3! " অর্থাৎ ফরয 
ব্যতীত। ম্বহীহ বুখারী হা/১০০০] 


১৮৩০ ও 558 ০৫। ৪:6৩ ৪৬ আআ ০০ ০০ 2 এ ৮৪ দে 
৫1 25 ৬5৩ 788৬ এ এগলহ ও তে ও ভাট 

৫ এ119042৬ লাঞে। 
৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্স্টু) বলেন, একদা লোকজন কুবা 
নামক স্থানে ফজরের ছ্বলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন 
আগন্তক আগমন করে বলেন, নাবী হ্থন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ওপর আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করে এই আদেশ দেয়া 
হয়েছে যে, মক্কার কাঁবাকে এখন থেকে যেন কিবলা করা হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে তারা কাঁবাকে কিবলা করে নেন। তখন তাদের চেহারা ছিল 
শামের দিকে । অতঃপর তারা কা'বা অভিমুখী হয়ে যান। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৪০৩ ও মুসলিম হা/৫২৬] 
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৬৭. আনাস ইবনে সীরীন (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস 
(লন) যখন শাম থেকে আগমন করলেন, আমরা তাকে স্বাগতম 


জানানোর জন্য অগ্রসর হলাম। অতঃপর আমরা তার সাথে “আইনত 
তামার নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম । তাকে আমরা গাধার পিঠের ওপর 


৬৬ 


কিবলার বাম দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করতে দেখলাম । অতঃপর 
আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ 
করে ভ্বলাত আদায় করতে দেখলাম? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যদি 
রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ভ্বলাত আদায় করতে 
না দেখতাম তাহলে আমিও এভাবে ভ্বলাত আদায় করতাম না। [ন্থহীহ 


বুখারী হা/১১০০ ও মুসলিম হা/৭০২| 


০১58:201 ৩০৫ 1 


অধ্যায়: ১২-ছ্থলাতের কাতারসমূহ 
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৬৮. আনাস ইবনে মালিক (স্) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দ্বলাতে কাতার সোজা করো । 
কেননা, হ্থলাতে কাতার সোজা করা দ্বলাত পূর্ণ করার অন্তর্ভূক্ত । [ছ্বহীহ 


বুখারী হা/৭২৩ ও মুসলিম হা/৪৩৩] 
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৬৯. নুমান বাশীর (নস্ট) বলেন: আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি । তিনি বলতেন: অবশ্যই তোমরা ভ্বলাতে 


৬৭ 


কাতার সোজা করে দীড়াবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে 
মতভেদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। হাদীছটি ইমাম বুখারী ও 
মুসলিম বর্ণনা কছেন। [ন্বহীহ বুখারী হা/৭১৭ ও মুসলিম হা/৪৩৬] 


দ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে: রসূল ছল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
ছ্বলাতের কাতার এমন ভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তীর সোজা 
করছেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না বুঝতে পারতেন যে, আমরা 
বিষয়টি তার নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। অতঃপর একদা 
তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং ছ্থলাতে দীড়ালেন, এমনকি তাকবীরে 
তাহরীমা বলার উপক্রম হলেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি 
হতে সম্মুখে বক্ষ বাড়িয়ে দাড়িয়ে আছে। তখন রসূল হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের 
শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। [্বহীহ মুসলিম হা/৪৩৩] 


৬০ এ ০৯5০ ৬55 পিএ এত 8095 | ৪০ ৬৫৪ ও ভা ৩৯০৮৭ 
3৬ ৮৫ 0০১৬19৮14৬2 4৪ 0৪6 4৫ ৪০০ 04 855 পু & 
04 93০৮3 তে 5 ০3০ ৬2 ০ ১৪ এ ০০৮ এ! ৬৪ চে 
১০ 25419 4905 পির? ও ৩৪৫০৪ 55 এ এ এ আ ০9০০ এও 

০2 এ এ ০৪9 


৩৪ 55৬6 49৮6 4 ৬০ ৪ এডি আআ এত আআ. 4955 824০4 
ডা এ 0 এপ তি ভিত 1 কা ১৪৮ £0৭। ৬9 ০9 
৭০. আনাস ইবনে মালিক (সু) হতে বর্ণিত, তার দাদী মুলাইকা 
রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা খাদ্যগ্রহণ করার জন্য 
দীওয়াত দিলেন যেটি তিনি নিজেই রসুলের জন্যে তৈরি করেছিলেন । 
রসূলুল্লাহ হ্ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খাবার খেলেন। অতঃপর 
বললেন: তোমরা উঠো! আমি তোমাদেরকে নিয়ে ছ্থুলাত আদায় 
করবো। আনাস সস) বলেন: তখন আমি আমাদের একটি 


৬৮ 


পাটি/মাদুর নিয়ে আসার জন্য গমন করলাম । যা দীর্ঘ দিন থাকার 
করার কারণে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর সেই পাটিটির ওপর আমি 
পানি ছিটিয়ে দেই। সেই পাটিটির ওপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ভ্বলাত আদায়ের জন্য দীড়ালেন। আর আমি ও এক 
ইয়াতীম ছেলে (যুমাইরাহ) আমরা দু'জন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দীড়ালাম। আর বৃদ্ধা মহিলাটি (আনাসের দাদী) 
আমাদের পিছনে দীড়ালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করেন। 
অতঃপর তিনি চলে গেলেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/৩৮০ ও মুসলিম 
হা/৬৫৮] 
ভ্বহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: রসূলুল্লাহ ছ্ত্রাল্াহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (র্প্ট) এবং তার মাকে নিয়ে ছ্বলাত 
আদায় করলেন। তিনি আমাকে তার ডান পাশে আর মহিলাটিকে 
আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। [ন্বহীহ মুসলিম হা/৬৬০, ভ্বহীহ 
বুখারী হা/৭২৭] ইয়াতীম ছেলেটির ছিলেন হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুমায়রাহ এর দাদা যুমায়রাহ (্্্)। 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
মহিলাদের দীড়ানোর স্থান হলো পুরুষদের পিছনে । মহিলা একজন হলে 
একাই কাতারের পিছনে দীড়াবে। 
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৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র্প্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আমার খালা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমুনাহ 
(নস্ট) এর ঘরে একদা রাত্রি যাপন করি। নাবী হ্বললাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে ছ্ুলাত আদায়ের জন্য দীড়ালেন। অতঃপর আমি 


তার বাম পাশে দীড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথা ধরে তার ডান 
পাশে দীড় করিয়ে দেন। [ছহীহ বুখারী হা/৬৯৯ ও মুসলিম হা/৭৬৩] 


৬৯ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. মুক্তাদী যদি একজন হয় তাহলে ইমামের ডান পার্শে দাড়ানো উত্তম । 


২. যে সকল নফল দ্বলাত জামা'আতে নিয়মিত আদায় করা সুন্নাত: যেমন- 
সূর্য ও চন্দ্রথহণের দ্বলাত, বৃষ্টি প্রার্থনার দ্বলাত, তারাবীর ছ্বলাত। 


৩. অন্যান্য নফল ভ্বলাত জামা'আতে নিয়মিত আদায় করা সুন্নাহ নয়, তবে 
মাঝে মধ্যে জামা'আতে আদায় করা জায়েয, কিন্তু নিয়মিত জামা'আতে 
আদায় করা শরী'আসম্মত নয়, বরং বিদ'আত । যেমন-তাহাজ্জুদ ভ্বলাত। 
মিসকুল খিতাম । 


চট ০৮1 


অধ্যায়: ১৩-ইমামতি করা 
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৭২. আবূ হুরায়রাহ (ঞ্স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইমামের আগেই মাথা উঠায় তার কি 
ভয় হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত 


করে দিবেন? অথবা আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে গাধার আকৃতিতে 
পরিণত করে দিবেন? [ছহীহ বুখারী হা/৬৯১ ও মুসলিম হা/৪২৭] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


দ্বলাত আদায় করা অবস্থায় ইমামের আগে সিজদা থেকে মাথা উঠানো 
হারাম । 
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৭০ 
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৭৩. আবু হুরায়রাহ /রস্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র তার 
অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং অনুসরণের ব্যাপারে তার বিরোধিতা 
করো না। অতএব যখন ইমাম তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর 
দিবে। আর যখন রুরু করবে তখন তোমরাও রুরু করবে। আর 
ইমাম যখন ৩ ৩৭ এ| &% বলবে তখন তোমরা ১৪1 4 44) 
(সকল প্রশংসা তোমার জন্য হে আমাদের রব) বলবে । আর যখন 
ইমাম সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে । যখন ইমাম বসে 
ভ্বলাত করবে, তখন তোমরাও সবাই বসে ছ্বলাত আদায় করবে। 
[্বহীহ বুখারী হা/৭২২, ৭৩৪ ও মুসলিম হা/৪১৪] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

১. ছ্ুলাতে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের জন্য ওয়াজীব। 
২. ইমামের সাথে সাথে কোনো কাজ করবে না, কারণ এ রকম করা 
মাকরূহ, এতে হ্বলাতের ক্রুটি হয়। আবার ইমামের থেকে বেশি দেরি করাও 
যাবে না, যা পাপের কারণ । বরং প্রকাশ্য কর্ম ও কথা (যেমন-তাকবীর, 
দাঁড়ান, রুকু, সিজদা, বসা ইত্যাদি) ইমামের পরে পরেই করা ওয়াজীব। 
তবে অপ্রকাশ্য কর্ম ও কথা (যেমন-তাশাহুদ, দুরুদ, দু'আ মাছুরা ইত্যাদি) 
ইমামের সাথে সাথে বা আগে করতে সমস্যা নেই। 
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৭৪. আয়েশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা অসুস্থ থাকা অবস্থায় বাড়িতে বসে বসে 


৭১ 


দ্বলাত আদায় করলেন। আর জনগণ তার পিছনে দাড়িয়ে হ্থলাত 
আদায় করতে শুরু করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইশারা করে তাদের সবাইকে বসে ছ্বলাত আদায় করতে 
বললেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, ইমামকে নিযুক্ত করা 
হয়েছে একমাত্র তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব যখন সে রুর্কু 
করবে, তার পরে পরে তোমরাও রুকু করবে । আর যখন সে রুর্কু 
হতে মাথা উঠাবে, তার পরে পরে তোমরাও মাথা উঠাবে। আর যখন 
১০ ৩৭ এ| ৪ বলবে তারপর তোমরাও 4451 4412) বলবে । আর 
যখন ইমাম বসে বসে ছ্বলাত আদায় করবে তখন তোমরাও সবাই 
বসেই ভ্বলাত আদায় করবে । [ন্বহীহ বুখারী হা/৬৮৮ ও মুসলিম 
হা/৪১২] 
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৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়ামীদ আল খাতমী আল আনছারী (্্ট) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা ইবনে আযিব ঞসস্ট) আমাকে হাদীছ 
শুনিয়েছেন আর তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলতেন, ৪০ ৬ &| &% তখন 
আমাদের মধ্যকার কেউ তার পিঠকে সিজদার জন্য ঝুকিয়ে দিতেন না, 
যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গমন 
করতেন। তার সিজদার পর আমরা সিজদায় যেতাম । [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৯০ ও মুসলিম হা/৪৭৪] 
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৭২, 


৭৬. আবু হুরায়রাহ (রন) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তার পরেই তোমরাও 
আমীন বলবে । কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে 
মিলে যাবে। তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। 
[্বহীহ বুখারী হা/৭৮০ ও মুসলিম হা/৪১০] 
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৭৭. আবু হুরায়রাহ (৪৯) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ হুল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন তোমাদের কেউ লোকদের ছ্বলাত পড়িয়ে 
দিবে তথা ইমামতি করবে, সে যেন হালকা করে হ্বলাত আদায় করে। 
কারণ হছ্বলাতের জামা“আতে দুর্বল, অসুস্থ এবং কর্মব্যস্ত লোক রয়েছে। 
আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নিজে নিজে ছ্বলাত আদায় করবে 


সে যেন ইচ্ছামত ছ্বলাত দীর্ঘ করে আদায় করে। [ন্ুহীহ বুখারী 
হা/৭০৩ ও মুসলিম হা/৪৬৭] 
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৭৮. আবু মাসউদ আল আনছারী (নট) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি 
রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমি 
অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের হ্বলাতের জামা'আতে উপস্থিত হই না। 
কারণ সে ফজরের ভ্বলাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করে । বর্ণনাকারী বলেন: 
এরপর আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোচনায় এতো 


কঠিনভাবে রাগান্বিত হতে দেখি, সে দিনের রাগের মত আলোচনার 
মাঝে আর আমি কোনোদিন ততটা রাগান্বিত হতে দেখিনি । অতঃপর 


৭৩ 


তিনি বললেন: হে মানব মগ্ডলী, তোমাদের মধ্যে কতক এমন লোক 
রয়েছ যে লোকদেরকে (জামা'আতের প্রতি) ভীতশ্রদ্ধ করে ফেলে। 
অতএব, তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন ছ্বলাত 
সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও 
কর্ম ব্যস্ত লোকও আছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৪ ও মুসলিম হা/৪৬৬] 
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অধ্যায়: ১৪-নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছুলাতের বিবরণ 


রসূলুল্লাহ ছ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
তোমরা সেভাবেই হ্বলাত আদায় করো যে ভাবে তোমরা আমাকে হ্বলাত 
আদায় করতে দেখেছ দ্বহীহ বুখারী হা/৬৩১। 
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৭৯. আবু হুরায়রাহ 6ভস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বলাতে যখন তাকবীর তাহরীমা প্রদান 
করতেন, তখন কিরাত পাঠ করার পূর্বে সামান্য সময় নীরব 
থাকতেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরবান হোক। 


তাকবীর ও কিরআতের মাঝে নীরব থাকা সময়ে আপনি কি বলেন? 
তিনি বললেন: আমি (নিন্োক্ত) দু'আ (ছানা) বলি: 
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09 ৫19 
হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব 
সৃষ্টি করে দিন যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে । হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে গোনাহ সমূহ হতে এমনভাবে পরিচ্ছনন করুন 
যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিচ্ছন করা হয়। হে আল্লাহ! 


আপনি আমার গোনাহ সমূহ কে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ 
দ্বারা, ও শিশির দ্বারা । [ছহীহ বুখারী হা/৭৪৪ ও মুসলিম হা/৫৯৮] 


প্রাস্গিক আলোচনা 
ছ্বলাতে দু'আয়ে ইন্তেফতাহ (ছানা) পাঠ করা মুস্তাহাব । প্রত্যেক ছ্বলাতের 
প্রথম রাকআ'তে তাকবীরে তাহরীমা ও সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার মাঝে এই 
তি 
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৮০. আয়েশা (রস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে ছ্ুলাত আরন্ত করতেন। 
আর কিরাআত শুরু করতেন (০৯/। ৩ ঞ& ১৪1) দিয়ে। যখন তিনি 


রুকু করতেন তখন মাথা বেশি উচুও করতেন না আবার বেশি নিচুও 
করতেন না বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুর্কু হতে মাথা 
উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না দাড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। 


৭৫ 


আর সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় 
সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রতি দুই রাকআ'তে একবার 
আত্তাহিয়াতু পড়তেন। আর বসার সময় তিনি তার বাম পা বিছিয়ে 
দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের বসার মত 
বসতে নিষেধ করতেন এবং কোনো ব্যক্তিকে তার ছুলাতে দুই হাত 
হিং জন্তর মত বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালামের মাধ্যমে 
দ্বলাত শেষ করতেন । [ছহীহ মুসলিম হা/৪৯৮] 
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৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €ম্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভ্বলাত শুরু করতেন, তখন তার 
দুই হাত কীধ পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং 
যখন রুর্কু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ হাত উঠাতেন এবং 
সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন। কিন্তু 


তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না। [দ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫, মুসলিম 
হা/৩৯০] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. দ্বলাতে কেবল চার স্থানে হাত উঠানো মুস্তাহাব: 


১. তাকবীরে তাহরীমার সময়- একদল আলিম হাত উঠানো ওয়াজিব 
বলেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। 


২. রুর্কু করার সময়- হাত উঠানো মুস্তাহাব। 
৩. রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়- হাত উঠানো মুগ্তাহাব। 


৪. প্রথম তাশাহুদ থেকে ডণ্ডায়মানের সময়- হাত উঠানো মুস্তাহাব । 
ছহীহ: আবু দাউদ হা/ ৭৩০, মিশকাত হা/ ৮০১। [মিসকুল খিতাম 
১/৪৩৮] 


৭৬ 


২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাত 
উঠাতেন না। 

৩. মুছলী ইচ্ছা করলে দু'হাত কীধ পর্যন্ত উঠাতে পারে, ইচ্ছা করলে কান 
পর্যন্ত উঠাতে পারে । [মিসকুল খিতাম ১/৪৪৪] 
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৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (৪) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গ প্রতঙ্গের ওপর সাজদা 
করতে আদিষ্ট হয়েছি: কপালের ওপর, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নিজের 
কপালের দিকে ইশারা করে দেখালেন, দুই হাতের ওপর, দুই হাটুর 
ওপর এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহের ওপর । [ন্থহীহ বুখারী হা/৮১২, 
মুসলিম হা/৪৯০] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

সাত অঙ্গপ্রতঙ্গের ওপর সাজদাহ করা ওয়াজিব: প্রথমটি হলো: নাকসহ 
কপাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হলো দুই হাত। দুই হাতের পেটকে মাটির সাথে 
বরাবর করা । চতুর্থ ও পঞ্চম দুই হাটু । ষষ্ঠ ও সপ্তম উভয় পায়ের অগ্রভাগ । 
উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখবে । 
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৭৭ 


৮৩. আবু হুরায়রাহ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বলাতের উদ্দেশ্যে দাড়াতেন, তখন 
তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। অতঃপর রুরু করার সময়ও 
আল্লাহু আকবার বলতেন । রুর্কু হতে পিঠ সোজা করে উঠবার সময় 
সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। তারপর দাড়িয়ে বলতেন, 
রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। অতঃপর যখন নিচের দিকে ঝুঁকতেন 
অর্থাৎ সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন । আবার সাজদাহ হতে 
মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর (পুনরায়) তাকবীর 
বলে সাজদায় যেতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন । 
এভাবে তিনি ছ্বলাত সমাপ্ত না করা পর্যন্ত পুরো ছ্বলাতেই এরূপ 
তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন । [ন্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯, মুসলিম 
হা/৩৯২| 
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৮৪. মুতার্রিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খর হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি ও ইমরান ইবনে হুসাইন (ন্ট) আলী ইবনে আবু 
তালিব (্স্ট) এর পিছনে ভ্বলাত আদায় করলাম । তিনি যখন সাজদাহ 
করলেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। আর যখন সাজদাহ 
হতে মাথা উঠালেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। আবার 
যখন দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করে উঠে দীড়ালেন, তখন আল্লাহু 
আকবার বললেন। অতঃপর তিনি যখন ভ্বলাত সম্পন্ন করলেন, তখন 
ইমরান (শসট) আমার হাত ধরলেন, আর বললেন, এই আলী (স্ট) 


আমাকে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছ্বলাতের কথা 
স্মরণ করে দিলেন। অথবা বললেন: ইনি আমাদেরকে নিয়ে রসূলুল্লাহ 


৭৮ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্বলাতের মতো ছ্বলাত আদায় 
করালেন । [দ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৬ , মুসলিম হা/৩৯৩] 


_ ১৪ €৪১৩এ। ৬৪৪) :০ ৪৩ ৩৮ ০১৬ ৬ 500। ০৪ ./০ 
4৪৪) 2 20৩ ৫ এ ৬১৪০৪ - 8$ ৮৪ আআ. এ 
24) জা ১৪৪) উজ 9 ও - (941 ৩০ ৪০ :০১০319 

(95০1 ৫০ ৪ 
৮৫. বারা ইবনে 'আযিব (র্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
মুহাম্মাদ ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্বলাত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ 
করেছি। অতঃপর আমি দেখেছি যে, তার কিয়াম বা দাঁড়ানো, রুকু, 
রুর্কু হতে সোজা হয়ে দাড়ানো, সাজদা করা ও দুই সাজদার মাঝে 


বসা, আবার সাজদাহ করা এবং সালাম ফিরানোর সময় সমূহের 
পরিমাণ প্রায় সমান ছিল। [ন্হীহ বুখারী হা/৭৯২ ও মুসলিম হা/৪৭১] 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়াম বা দাঁড়ানো ও বসার পরিমাণে ব্যতিক্রম 
ছিল। [দ্বহীহ বুখারী হা/৭৯২] 
ঠা 33) :9 _ 95 ৫৮০০৩ চে ভার্স উ তা 526 ৬৪ 4৭ 
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৮৬. ছাবিত আল বুনানী হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনে মালিক 
(লস্ট) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে দ্বলাত পড়তেন, 


সেভাবে আমি তোমাদেরকে হ্বলাত পড়িয়ে দিতে কমতি করব না। 
ছাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন, আনাস (্স্টু) এমন কিছু করতেন আমি 


৭৯ 


তোমাদেরকে সে রকম করতে দেখি না। তিনি যখন রুকু হতে মাথা 
উঠাতেন তখন তিনি দীড়িয়েই থাকতেন। এমন কি ধারণাকারী 
বলতেন, তিনি মনে হয় (সাজদা করতে) ভুলেই গিয়েছেন । আর যখন 
তিনি সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি বসেই থাকতেন। 
এমনকি ধারণাকারী মনে করতেন, তিনি মনে হয় (সালাম ফিরাতে) 
ভুলেই গিয়েছেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/৮২১, মুসলিম হা/৪৭২] 


৪ 04] ৪9 ৬ ৩ ০5 5 ও আত ৩০৪ ও তা ৩৪8৬ 
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৮৭. আনাস ইবনে মালিক (সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিকতর সংক্ষেপ ও 
পূর্ণাঙ্গরূপে ছ্বলাত অন্য কোনো ইমামের পিছনে আমি কখনই পড়িনি । 
[্বহীহ বুখারী হা/৭০৮, মুসলিম হা/৪৬৯] 
৮41০ ৩৪৪) :5৩ _ ৪০০ উঠা স্য সে আস এড এ ৬৪৬ 
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৮৮. আবু কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ আল জারমী আল বাছরী 
রহিমানুল্নাহ বলেন, আমাদের এই মাসজিদে মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ 
আসলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে ভ্বলাত আদায় 
করবো । কিন্তু ভ্বলাত আদায় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি 
ছুলাত আদায় করে দেখিয়ে দিতে চাই কিভাবে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর আমি আবু 
ব্লাবাহকে বললাম । রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে 
দ্বলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের 


ছ্বলাতের মত। আর তিনি যখন সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন 
দাড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে বসতেন। [্থহীহ বুখারী হা/৬৭৭, মুসলিম 


হা/৪৭২] তাদের শাইখ দ্বারা তিনি আবু ইয়ািদ আমর ইবনে সালামাহ 
আল জারমীকে বুঝিয়েছেন। 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
দাড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে এরূপ বসা (জলসায়ে ইসতি-রহাত) মুস্তাহাব । বসার 
ধরন- ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া করে বাম পা” এর ওপরে বসাকে 
ইফতিরাশ বলে। 
এ পে 5015 কি আআ ৩০ _ জি তো ৬৩ 9 এ ৬ ০৭ 
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৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ হতে বর্ণিত, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বলাত আদায় করতেন তখন তিনি 
দুই হাতের মাঝে এমনভাবে ফাকা করতেন যে, তার উভয় বগলের 
শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেত। [ছহীহ বুখারী হা/৮০৭, মুসলিম হা/৪৯৫] 
ঠ। 6 :505 5 ০৫ ৩4০) 56 5৮ 92৮০ 2855 ৬ ৬6 ৭ 
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৯০. আবু সালামাহ সাঈদ ইবনু ইয়ামীদ (স্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক স্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তার দুই জুতা পরিধান করা অবস্থায় 
দ্বলাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যা । [দ্হীহ বুখারী হা/৩৮৬, 
মুসলিম হা/৫৫৫] 
26 |. এত এ 5955 6 5 আআ ৩ 3১০৭ 2৬ এ ১৪ ৭ 
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৯১. আবু কাতাদাহ আল আনছারী (সস) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে যায়নাবের কন্যা, উমামাহ 


৮১ 


অবস্থায় দ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তিনি সাজদাহ করতেন 
তখন তিনি মেয়েটিকে রেখে দিতেন আর যখন তিনি দাড়াতেন তখন 
আবার মেয়েটিকে উঠিয়ে নিতেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/৫১৬, মুসলিম 
হা/৫৪৩] 
" :09 ৭9496 এ এ জে ৩৪ 8৩ আ ৩০ ৩৫5 2 তা ৩৪ ৭ 
অপ ৬০ 490 তল এ এড 840 3195 
৯২. আনাস ঞ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাজদায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। 


তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে না দেয়। 
[্বহীহ বুখারী হা/৮২২, মুসলিম হা/৪৯৩] 
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অধ্যায়: ১৫- রুর্কুও সাজদায় ধিরস্িরিতা অবলম্বন করা ফরয 
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৯৩. আবু হুরায়রাহ জট) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন । অতঃপর জনৈক ব্যক্তি 


৮২ 


মাসজিদে প্রবেশ করে ছ্বলাত আদায় করে । অতঃপর রসূলুল্লাহ হ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে সালাম প্রদান করে। তখন 
রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ফিরে যাও 
অতঃপর দ্বলাত আদায় কর। কারণ তুমি দ্বলাত | অতঃপর লোকটি 
ফিরে গেল। এরপর আবার ছ্বলাত আদায় করল যেমন সে আগের বার 
ছ্বলাত আদায় করেছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আবার সালাম দিলো । অতঃপর রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি ফিরে যাও, অতঃপর 
ছ্বুলাত আদায় করো। কারণ তুমি ছ্বলাত আদায় করনি। এভাবে 
তিনবার লোকটি ছ্বলাত পড়ল। অতঃপর লোকটি বলল: যে আল্লাহ 
তা'আলা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার কসম করে বলছি, আমি 
এর চেয়ে সুন্দর করে হ্থলাত আদায় করতে জানি না। আমাকে হ্বলাত 
শিখিয়ে দিন। তখন রসুল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন 
তুমি ভ্বলাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে । অতঃপর 
কুরআন মাজীদের মধ্য হতে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা তিলাওয়াত 
করবে । অতঃপর রুর্কু করবে এবং রুকুতে বেশ কিছু সময় স্থির 
থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দীড়াবে। অতঃপর 
সাজদা করবে ও সাজদায় গিয়ে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে । তারপর 
মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ বলাতে 
এরূপই করবে । [ন্থহীহ বুখারী হা/৭৫৭, মুসলিম হা/৩৯৭] 
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৮৩ 


৯৪. উবাদাহ ইবনে ছামিত €শস্ট) হতে বর্ণিত, রসূলুলাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়বে না তার 
কোনো ছ্বলাত নেই। [্বহীহ বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে। 
প্রথম মত: সেররী (নীরবে) ও জেহরী (উচ্চস্বরে) কোন ছুলাতেই মুক্তাদীরা 
কিছুই পড়বে না। হাদীছে আছে, নাবী ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 
৫51 রে 05 5972 ৫৩! র্‌ ০৬ ০ 
যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছুলাত আদায় করে, ইমামের কিরাআতই তার 
কিরাআত (ইবনু মাজাহ, হা/৮৫০, যঈফ) । 


ইবনুল মুনযির এই মতটি ছুঁফিয়ান ছাওরী, ইবনু উয়াইনাহ ও একদল 
কুফাবাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ 
এর মাযহাব । 

দ্বিতীয় মত: শুধু সেররী ছুলাতে মুক্তাদীরা কিরাআত পড়বে, জেহরী ছুলাতে 
পড়বে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


1597 44192541৯৪৬ ঢা 65199) 
যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনযোগ দিয়ে সেটা শুনো ও চুপ 
থাকো যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (সুরা আল আরাফ:২০৪)। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
1৮6 01919 
যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো (দ্বহীহ মুসলিম 
হা/৪০৪, ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬, আবূ দাউদ হা/৬০৪, নাসাঈ হা/৯২১)। 


ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ এই মতটি যুহরী, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক 
রহিমাহুল্লাহ থেকে বণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়াহ, 
আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী এই অভিমতকে পছন্দ করেছেন। 


৮৪ 


তৃতীয় মত: সেররী ছুলাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরাও পাঠ 
করবে কিন্তু জেহরী ছুলাতে শুধু সুরা ফাতিহা পাঠ করবে । 


কারণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
১০/৪১৯৮$১৭৯০২ 
যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার ছুলাত হয় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী 


হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪)। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ছাহাবীদের বললেন 
যে, 
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এ8$১৭৪০ 
সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড় । ছাহাবীগণ বললেন যে, 
হ্যাঁ। তিনি ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সুরা ফাতিহা 
ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করো না। কারণ যে সুরা ফাতিহা পড়ে না তার ছুলাত 


হয় না। (ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, আবৃদাউদ হা/৮২৩, তিরমিযী হা/৩১১, 
ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৫)] এই হাদীছগুলো ব্যাপক অর্থবোধক । 


ইবনুল মুনযির এই মতটি ইবনু আউন, আওযায়ী, আবু ছাওর, ইমাম 
শাফেয়ীর অনুসারীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি ইমাম বুখারীর 
মাযহাব । 


আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম) বলেন, তৃতীয় মতটিই সঠিক । কারণ 
এই মতের পক্ষে হাদীছগুলো দ্বহীহ। আর প্রথম মতের দলীলটি হলো 
যঈফ । যার ছনদে জাবির আল জুঁফী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এ 
হাদীছের অন্য আরেকটি মুরসাল সনদ আছে। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ তার 
তাফসীরে বলেছেন, এ হাদীছটি অনেকগুলো ছনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 
একটিও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছহীহ সুত্রে প্রমাণিত 
নয়। 


আর দ্বিতীয় মতের দলীলগুলো আম বা ব্যাপক অর্থবোধক । আর তৃতীয় 
মতের দলীলগ্তলো খাছ বা নিদিষ্ট । আর এই আম ও খাছের মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই। এই তৃতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন শায়খ মুকবিল বিন 
হাদী, শায়খ ইবনে উছাইমীন, শায়খ ইবনে বাষ। [ফাতহুল আল্লাম, 
মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪১১।] 


৮৫ 
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৯৫. আবু কাতাদাহ আল আনছারী (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ হ্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে 
সুরাতুল ফাতিহা ও অন্য দুইটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাক'আতে 
কিরআত লম্বা (বেশি আয়াত পড়তেন) করতেন এবং দ্বিতীয় 
রাক'আতে সংক্ষেপ কেম আয়াত পড়তেন) করতেন । তিনি কখনো 
কখনো আমাদেরকে কোনো আয়াত শোনাতেন। আর তিনি “আছরের 
ছ্ুলাতে (প্রথম দুই রাক'আতে) সুরাতুল ফাতিহা এবং অন্য আরো 
দুইটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। প্রথম রাক'আতের ক্িরাআত লম্বা 
আর দ্বিতীয় রাকাতের কিরআত সংক্ষেপ করতেন। আর অবশিষ্ট দুই 
রাক'আতে (যুহর ও আছরের) শুধু উম্মুল কিতাব অর্থাৎ সুরা ফাতিহা 
পাঠ করতেন। আর ফজরের দ্বলাতে প্রথম রার্কআত তিনি দীর্ঘ 
করতেন আর দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষেপ করতেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৭৫৯, মুসলিম হা/৪৫১] 
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৯৬. জুবাইর ইবনে মুতঈম সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের ছ্বলাতে সুরা আত-তুর 


পাঠ করতে শুনেছি। [দ্বহীহ বুখারী হা/৭৬৫, ৩০৫০, মুসলিম 
হা/৪৬৩] 


৮৬ 
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৯৭. বারা ইবনে আযিব ভ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি 
ইশার ছ্বলাত আদায় করলেন। সেই দ্বলাতের প্রথম দু'রারকআতের 
কোনো এক রাকআতে সুরা আত-তীন তিলাওয়াত করলেন। আমি 
তার চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর কিংবা কিরাআত শুনিনি। [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/৭৬৭, মুসলিম হা/৪৬৪] 
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:৫৪৬এ 
৯৮. আয়েশা (৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি লোককে সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি 
করে পাঠালেন। লোকটি তার সঙ্গীদের দ্বলাতের ইমামতি করার সময় 
সূরা ইখলাছ (কৃলহু আল্লাহু আহাদ) দ্বারা কিরাআাত শেষ করতেন। 
যখন তারা যুদ্ধ হতে ফিরে আসলো তখন বিষয়টি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপদস্থাপন করল। অতঃপর তিনি 
বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে এরকম করত। 
অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে, এ সুরাটি 
আল্লাহর তা'আলার গুণাবলি সম্পন্ন একটি সূরা। অতএব, আমি এ 
সুরাটি পাঠ করতে ভালোবাসি। অতঃপর রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, তোমরাও তাকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ 


৮৭ 


তাঁআলাও তাকে ভালোবাসেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫, মুসলিম 
হা/৮১৩] 


:১৬ ০৩ তি পু এ॥। ৩ ঝ|। 45০ 5৬ আআ তে ৮৩ ৮6 4৭ 
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৬1 5১5 ও এর 9০ ৪০৫ ৪৪ (৬০ 
৯৯. জাবির (পট) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুআয (লস) কে বললেন: 1৬৪। এ ১ ০০) (সুরা 
আল আলা), $৬৬-১/ ৯১19) (সুরা আশ শামস), (1১! 440 
৬৪) (সুরা আল লাইল) এসব সূরা দ্বারা তুমি কেন দ্বলাত পড়াও না। 
কারণ তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। [দ্বহীহ 


বুখারী হা/৭০৫, মুসলিম হা/৪৬৫] 


(ঠ। চঠ। ও ০৮) 2 ১৪1 4 ০5০) 
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অধ্যায়: ১৭-বিসমিল্লাহির রহমানির উচ্চস্বরে পরিত্যাগ করা 
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১০০. আনাস ইবনে মালিক (শসস্ট) হতে বর্ণিত: নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার (৫স্ট) তারা সবাই 41 " 
" ৫০) ৩ & দ্বারা ছ্বলাত শুরু করতেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৩, 
মুসলিম হা/৩৯১] 
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবু বকর, উমার এবং 
ওসমান (নট) এর পিছনে দ্বলাত আদায় করেছি, তাদের কারো 
নিকট হতে আমি ৮1 ০2%। 4 ৮১৫ বলতে শুনিনি । [ছ্বহীহ মুসলিম 
হা/৩৯১৯] 
ভ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু 
বকর, উমারএবং ওসমান (ম্স্) এর পিছনে দ্বলাত আদায় করেছি, 
তারা সকলেই " ৫০৮) ৩ & 41 " দ্বারা স্থলাত শুরু করতেন। 
তারা কেউ " ৮1 ০2 4 ৮১4 " কে দ্বলাতের শুরুতে কিংবা শেষে 
উল্লেখ করতেন না। [দ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৯] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. দু'আয়ে ইস্তিফতাহ (ছানা) ও আউযুবিল্লাহ পাঠ করার পরে এবং সূরা 
ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম নীরবে পাঠ করা 
মুস্তাহাব । 

২. আর বিস্মিল্লাহ সূরা ফাতিহার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা দু'সুরার মধ্যবর্তী 
আয়াত, কিন্তু সুরা আনফাল ও সুরা আত-তাওবার মধ্যবর্তী নয়। তাইসীরুল 
আল্লাম ১৯১ পৃষ্ঠা, মিসকুল খিতাম ১/৫০১। 


৩. আউযুবিল্লাহ প্রথম রাক'আতে পাঠ করা ওয়াজিব । 


৮৯ 
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অধ্যায়: ১৮- সাহও সিজদাহ 


সাহও অর্থ ভুল করা। আর সিজদাহ দেয়ার তিনটি কারণ নিহিত 
রয়েছে। 


১. দ্বলাতের মাঝে কোনো কিছু বৃদ্ধি হওয়ার কারণে অথবা 
২. দ্বলাতের কোনো কিছু ঘাটতি হওয়ার কারণে অথবা 
৩. কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে । 
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১০১. প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রাহ 
(সস) হতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রাহ বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ 


৯০ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে জোহর অথবা আছর 
এই দুই ছ্বলাতের মধ্য হতে কোনো এক দ্বলাত আদায় করলেন । ইবনে 
সীরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হুরায়রাহ (তম) সে ছ্বলাতের নাম 
(যুহর ও আছর) বলেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবু 
হুরায়রাহ (সস) বলেন, তিনি আমাদের কে সঙ্গে নিয়ে (চোর 
রাক'আতের স্থলে) দুই রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম 
ফিরালেন। তারপর মাসজিদের মধ্যে রাখা একটি কাঠের খণ্ডের সাথে 
হেলান দিয়ে এমনভাবে দীড়ালেন যেন তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে 
আছেন । আর তিনি তার ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখলেন এবং 
উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন । এদিকে 
দ্রুতগামী লোকেরা মাসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। 
লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ছ্বলাত সংক্ষিপ্ত করা হলো নাকি? 
জনতার মধ্যে আবু বকর ও উমার (ন্ট) ছিলেন। তারাও এ বিষয়ে 
রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে ভয় 
(সংকোচ) করছিলেন। লোকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার 
দুই হাত কিছুটা লম্বা ছিল। তাকে ফুল ইদাঈন তথা লম্বা দু'হাত ওয়ালা 
বলা হতো। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, আপনি কি ভুল করছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
হতে দ্বলাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? রসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলে যাইনি এবং এবং ছ্বলাতও সংক্ষেপ 
করা হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ ছুল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণ 
কে প্রশ্ন করলেন, ষুল ইদাঈন যা বলছে তা কি সঠিক? তারা বললেন, 
হ্যাঁ। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে সামনে গেলেন এবং বাকী ভ্বলাত 
পড়লেন যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ছালাম ফিরালেন। 
তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদাহ করলেন 
দ্বলাতের সাধারণ সাজদার মত । অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। 
তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। 
তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদাহ করলেন 
দ্বলাতের সাধারণ সাজদার মত। অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। 
তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। 
বর্ণনাকারীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, (আবু হুরায়রাহ কি এটাও 
বলেছেন?) যে, অতঃপর রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম 


৯১ 


ফিরালেন? তখন ইবনে সীরীন বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে 
যে, ইমরান ইবনে হুসাঈন (্স) বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। [দ্হীহ বুখারী 
হা/৪৮২, মুসলিম হা/৫৭৩] 


হাদীছে উল্লেখিত ৬) শব্দের অর্থ সূর্য চলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য 
ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময় । 
প্রাসিক আলোচনা 


১. ভুলকারীর পক্ষ থেকে দ্বলাতের মাঝে কথা বার্তা বলাতে ছ্বলাত বিনষ্ট 
হবে না। 

২. যে কয় রাক'আত স্বলাত বর্জন করেছে, তা আদায় করবে । 

৩. যে ব্যক্তি বলাতে ভুল করবে তার জন্য দুটি সাহও সিজদাহ দেয়া 
ওয়াজিব। এতে ছ্বলাতের মাঝে কিছু অতিরিক্ত হয়েছে কিংবা যা ঘাটতি 
হয়েছে তা পূর্ণ হবে এবং শয়তানকে লাঞ্চিত করা হবে। 

৪. দুই সাহও সিজদাহর পর তাশাহুদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু 
ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো বক্তব্য বর্ণিত হয়নি 
এবং গ্রহণযোগ্য কোনো দ্বহীহ হাদীছেও এমনটি বর্ণিত হয়নি। বরং দুইটি 
সাহও সিজদাহর পরপরই সালাম ফিরাতে হবে। তাশাহুদ কিংবা অন্য 
কোনো দুআ" দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না। 


৫. সাহও সিজদা সালামের আগে দেয়া বা পরে দেয়া দুটোই জাযেয। তবে 
উত্তম হলো ভ্বলাতে কমতি/ঘাটতি হলে সালামের আগে, আর দ্বলাতে 
বাড়তি হলে সালামের পরে দেয়া । 


৬. জানাযার ভ্বলাত ও তিলাওয়াতে সিজদায় সাহও সিজদা নেই । 


৭. ছ্বুলাতে ভুলবশত কোন রুকন/ফরয যে রাক'আতে ছুটে যাবে শুধু সে 
রাকআত বাতিল হবে, পুরো ভ্বলাত বাতিল হবে না, তারপর ভুলের জন্য 
সাহও সিজদা দিতে হবে। 


৮. দ্বলাতে ভুলবশত কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহও সিজদা দেয়া 
ওয়াজিব। 


৯২. 


৯. ছ্ুলাতে ভুলবশত কোন মুস্তাহাব/সুনাত ছুটে গেলেও সাহ্‌ও সিজদা দেয়া 
মুস্তাহাব। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উছাইমীন এ মত পছন্দ 
করেছেন। 


৮ এ এ _ উঠা জপ ৬ 9৩ _ পি এ আস ৬৪ ০2 
ও 6৪ তা শি এ 855 এও আ. এ 5 ডল 50 _ শি 
35915 2] এ 12] ও ০ ৮৫ ০৪ তি 26 এরি এ 
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(তত তি পিছ ০10০8 উ৬০প্র্ল এপি পোখুত 2৯9 05:4৮ ৩০৮] 
১০২. আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (শপ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম একজন ছাহাবী ছিলেন। 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাদেরকে 
নিয়ে যুহরের ভ্থলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি প্রথম দুই 
রাক'আত পর (প্রথম বৈঠক না করেই) দীড়িয়ে গেলেন, আর বসলেন 
না। অতঃপর লোকজন তার সাথে দাড়িয়ে যায়। অবশেষে যখন তিনি 
করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বসে থেকেই তাকবীর প্রদান করেন। 


অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদাহ দেন। তারপর সালাম 
ফিরান। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৯, মুসলিম হা/৫৭০] 


অধ্যায়: ১৯- মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা 


_ ক ৩ _ ভা মি 9 5১৬। উ জী এ ৩৪০2 
৬৭ ও খপ পি 8) 2 পি এডি আআ এত _ | 5৯০6 ০৪ 0৪ 


৯৩ 


7 344 263 ৩৪৩55 এ 
হিরাচ 22 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, যদি ভ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচলকারী 
জানত যে, এতে তার কত গুনাহ হয়, তবে সে ভ্বলাত আদায়কারীর 
সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকাকেই উত্তম 
মনে করত । [দ্ুহীহ বুখারী হা/৫১০, মুসলিম হা/৫০৭] 
বর্ণনাকারী আবূ নযর বলেন, আমি জানি না (অর্থাৎ আমার মনে নেই) 
আবু জুহাইম চলিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্িশ বছর বলেছেন। 
| ৩০ এ 45০ ৬ 0৩ ৪৩ আআ (৮ 2১7 ৯০ ও ৩৪ ০158৫ 
১5০0596 ০০৫ 9254 চ৪৪ ৫1০ ৪০19 2458 99 এও 
১০৪. আবু সাঈদ খুদরী (জসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে শুনেছি। তিনি 
বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিসকে মানুষ হতে আড়াল 
(সুতরাহ) হিসেবে দীড় করিয়ে হ্বলাত আদায় করে, আর তখন কেউ 
যদি তার (ছ্বলাত আদায়কারীর) সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে চায়, 
তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে বাধাকে অমান্য করে, তবে 
যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা সে (মানুষরূপী) শয়তান । [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫] 
১০ ৬৩ (9 এ :0৩ ৬৪৪ এ ৩৮০ ০৩৪ ও এ|। ৮৪ ১৪১5৪ 
4০ 8০9 এত উ। এত এ 4৯59 ₹৯৮৯। ৬১৪০ ২৪ 55৮ উঠি এর 
০৫৪ ৬4০) ০17৬ ০৮ ০০ ৩8 ০১০০ 14০ 4৪ এ! ৩৯% ৯৪ /০৫০ 
এ তা ৩5 525 এ ও ০৪০ ১ 


৯৪ 


১০৫. ইবনু আব্বাস (র্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি 
একটি গাধীর পিঠে চড়ে (মিনায়) হাজির হলাম, তখন আমি সবেমাত্র 
যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম। এ সময় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
দ্বলাত আদায় করেছিলেন। আর আমি দ্বলাতের সারির একাংশের 
সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম । অতঃপর অবতরণ করলাম এবং 
হলাম। কিন্তু আমার এ কাজে কেউই অপছন্দ করলেন না। [ন্ুহীহ 
বুখারী হা/৪৯৩ , মুসলিম হা/৫০৪] 
৬০ এ 4৮৮ ৪ 2৫ ৮৪ জি 6 ৪5 আ ৩০) পভ ৩৪ ০9৭৭ 
তি ও সর এ ০৬৮৪ ৪ 
১০৬. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম । আর 
তখন তিনি আমাকে চিমটি কাটতেন, অতঃপর আমি আমার পাদ্ধয়কে 
পা দুটিকে বিছিয়ে দিতাম । আর সে সময় ঘর সমূহে কোনো বাতি ছিল 
না। [্বহীহ বুখারী হা/৩৮২, মুসলিম হা/৫১২] 


শু শ6-ী 


অধ্যায়: ২০-বিবিধ বিষয় 


0৬ :০৬_ 2 | ৮৮) _ 3১৮০৭ ১ ০ ৬ 85 ৬১৪ ১৭৭৬ 
৩এ ১৬ দলা ৪৮ 05519) 27 ৪ এও এ এ ০৯০ 
(৬৮০ ও ৬ 


৯৫ 


১০৭. আবু কাতাদাহ ইবনে রবঈ আল আনছারী (স্ট) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন । যখন 
তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন দুই রাক'আত ছ্বলাত 
আদায় না করা পর্যন্ত মাসজিদে না বসে। [ন্বহীহ বুখারী হা/১১৬৩, 
মুসলিম হা/৭১৪] 

প্রাস্গিক আলোচনা 


১. যেকোনো সময়ে মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দ্বলাত 
আদায় করা মুস্তাহাব, যদিও নিষিদ্ধ সময়ে হয়। 


২. আর মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য উধু করা মুস্তাহাব, যাতে তার থেকে 

এই আদিষ্ট হ্থলাত ছুটে না যায়। 

2৫ 5১ ও ৮৫৫ তে ০৬ 25 আ| ও 9 ও আঠ ৪৪ ০১ 

(656 41%55) ৬৪ ৬ 2৯ ও গত এ ৪ এত ও এ 
এরা ১৪ ৩৮১০৪৩৭৬৪৮৪ 

১০৮. যায়েদ ইবনে আরকাম ঞস্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 

দ্বলাত পড়া অবস্থায় কথপোকথন করতাম । আমাদের মধ্যকার 


লোকজন তার পাশে থাকা ভাইয়ের সাথে কথা বলত । অবশেষে 
নিম্নোক্ত আয়াত নাধিল হলো 


(৩9৬ এ 15299) আর তোমরা মহান আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে 
দীড়িয়ে যাও। (সুরা আল বাকারা:২৩৮) 
সুতরাং আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং কথা 
বলতে বারণ করা হয়। [দ্ুহীহ বুখারী হা/১২০০, মুসলিম হা/৫৩৯] 
৬৩ আ। 5৮০5 ৮৪ 28৪ এ ৫০ 85 ওঠ ০০৪ 2 এ ৬৪ ৩৪ -)5৭ 
১৮ 791 885 ৬ 3১4০] ০৪ 19১56 571 ৮1191: ৪ এ 2 
১০৯. আবুল্লাহ ইবনে উমার ও আবু হুরায়রাহ (্ছ্ট) হতে বর্ণিত, 
রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন সূর্যের উত্তাপ 


৯৬ 


অধিক হবে, তখন তোমরা ছ্বলাতকে ঠাণ্ডা করে পড়বে তথা দেরিতে 
আদায় করবে । কারণ গরমের তীবতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে 
হয়ে থাকে । [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৩,৫৩৪,৫৩৬ , মুসলিম হা/৬১৫] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
তীব্র গরমের দিনে যুহরের ছ্থলাত ঠাণ্ডা হওয়া ও উত্তাপ কমে যাওয়া সময় 
পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব । 
০ এ| 559 ৬ ৬০ (৪:০৬ 2 ঞ। ও ৬৮ উ উড ১৪০0, 
:৮)৭। ৩৮ একক ৩৫৫ 9০৮85৪51198 5 আক ও লি এড & 
. ০৩ ০৪০০৬ ছ এ 
১১০. আনাস ইবনে মালিক (জপ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তব গরমের সময় ছ্বলাত 
আদায় করছিলাম । অতঃপর আমাদের কেউ যখন তার কপালকে 
মাটিতে রাখতে সক্ষম হতেন না, তখন সে তার কাপড়কে মাটিতে 
বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর সিজদাহ করতেন । [দ্হীহ বুখারী হা/১২০৮, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/৬২০] 
226 &॥ এ এ ০9৮6 এ৬ ৫৬ 2 আআ ও ৬৫৬ ৪ ০৩৪ 
258 ১59 .405 এ ৫ ঠ 3 2 9! পু 8৯৩ 25 ৬" 9 
16566 9 89৩ ৮5 ৩৫ "০০০ (9 $১৩এ। 9) :৫৬ 
15151 24 ১:54 
১১১. আনাস ইবনে মালিক রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল 
ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কোনো হ্বলাত 
আদায় করতে ভুলে যাবে সে যেন তখনই আদায় করে যখন তার স্মরণ 


হবে। এটা ছাড়া তার অন্য কোনো কাফ্ফারা নেই। অতঃপর তিনি 
আল্লাহ তা'আলার নিম্বোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 


৬১93) ১৩এ। ্ি 


৯৭ 


আমার স্মরণার্থে তুমি ভ্বলাত আদায় কর (সুরা ত-হা: ১৪)। [ন্বহীহ 
বুখারী হা/৫৯৭, মুসলিম হা/৬৮৪] 
আর দ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি ভ্বলাত আদায় করতে 
ভুলে যাবে অথবা ছ্বলাত না পড়েই ঘুমিয়ে যাবে, তার কাফ্ফারাহ 
হলো যখন তার স্মরণ হবে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়। 
[দ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮৪] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. ঘৃমন্ত ব্যক্তি ও ছ্বলাত আদায় করতে ভূলে যাওয়া ব্যক্তির যখনই স্মরণ হবে 
তখনই ছ্বলাত কাযা আদায় করা ওয়াজিব । 


২. ভ্বলাত কাযা আদায় করতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব । 
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১১২. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (শট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মুআয (শট) প্রথমে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
ইশার ছ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি তার কওমের নিকট 


ফিরে এসে তাদের কে উক্ত দ্বলাত পড়াতেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৭০০,৭০১, মুসলিম হা/৪৬৫] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


দ্বলাতের ইমামতি করা জায়েয । 


২. আর পুনরায় ফরয দ্বলাত আদায় করা জায়েব। অথবা একাকী দ্বলাত 
আদায় করার পর মাসজিদে প্রবেশ করে যদি জামা'আত হতে দেখে তাহলে 
পুনরায় তাদের সাথে জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করলে তার একাকী 
ভ্বলাতের ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা পূর্ণ হবে। 
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৯৮ 


১১৩. আবু হুরায়রাহ (শস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যেন এরূপ 
এক পোশাক পরিধান করে স্বলাত আদায় না করে, যার কোনো এক 
অংশ তার কাধের ওপর থাকে না। [ছহীহ বুখারী হা/৩৫৯, মুসলিম 
হা/৫১৬] 
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১১৪. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাচা) রসুন কিংবা 
পিঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মাসজিদ হতে 
আলাদা থাকে । সে যেন তার বাড়িতেই অবস্থান করে। এরপর রসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একদা একটি পাতিলে সবজি 
জাতীয় কিছু আনা হলে তার থেকে দুর্ঘন্ধ অনুভব করেন। অতঃপর 
তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এরপর তার মধ্যে থাকা সবজি 
সম্পর্কে বলা হলে তিনি সে গুলোকে তার সঙ্গে থাকা অন্য এক 
ছাহাবীর নিকট নিয়ে যেতে বলেন। অতঃপর নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, এ ছাহাবী সেই খাবারটি খেতে অপছন্দ 
করছে তখন তিনি বললেন, তুমি খাও । কারণ আমি এমন ব্যক্তির সাথে 
গোপনে কথা বলি যার সাথে তুমি বল না। [্হীহ বুখারী হা/৮৫৫, 
মুসলিম হা/৫৬৪] 
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৯৯ 


১১৫. জাবির (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন, পিয়াজ কিংবা কুররাছ 
(পেঁয়াজজাতীয় সবজিবিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মাসজিদের 
নিকটবর্তী না হয় কারণ, যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, তা দ্বারা 
ফিরিশতাগণও কষ্ট পায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তান। [ছ্বহীহ 


মুসলিম হা/৫৬৪] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


(কাচা) রসুন, পিঁয়াজ এবং এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে মাসজিদে 
আসা নিষেধ । 
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টিনার হাতির 


যেমনিভাবে রসুল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পবিত্র 


১০০ 


দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার হাত নাবী ছ্ু্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর দুই হাতের মাঝে ছিল। 
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আত্তাহিয়্যাতু (সমস্ত রাজত্ব, মহত্ব, স্থায়িত্ব ও যাবতীয় মন্দগুণ হতে 
পবিব্রতা), ইলা রী ওয়াক্ত ভ্বলাতসহ অন্যান্য 
লাতিগম ওযা নিবি তীর উম রী কালি সমু) 
একমাত্র আল্লাহর জন্যে। হে নাবী আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, 
কল্যাণ এবং অনুগহ বর্ষিত হোক। আর আমাদের প্রতি ও আল্লাহর 
নেককার বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ 
ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচিছ যে মুহাম্মাদ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসুল। [্থহীহ বুখারী 
হা/৬২৬৫, মুসলিম হা/৪০২] 


তখন সে যেন বলে, আত্যাহিয়্যাতু লিল্লাহ.... শেষ পর্যন্ত বর্ণনা 
করলেন। সে বর্ণনায় আরো রয়েছে: তোমরা যখন এমনটি করবে, 
তখন তোমরা আসমান ও যমীন সমূহের সকল নেককার ও সৎ 
ব্যক্তিদের প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষনের দু'আ করলে । 


সে বর্ণনায় আরো বর্ণিত রয়েছে যে, অতঃপর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো 
আবেদন বা দু'আ পছন্দ করবে। [্ুহীহ বুখারী হা/৮৩৫,৬২৩০, 
মুসলিম হা/৪০২] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা ও প্রথম তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব । ভুলে 
পরিত্যাগ করলে সাহও সিজদা দিতে হবে । আর শেষ তাশাহুদে বসা ও পড়া 
রুকন বা ফরয । ভুলে পরিত্যাগ করলে ভুলকৃত রাক'আত বাতিল হবে। 
তাশাহুদ নীরবে পড়বে, উচ্চস্বরে পড়া মাকরূহ । 
২. তাশাহুদে বসার নিয়ম: প্রথম তাশাহুদে ইফতিরাশ করবে । আর দ্বিতীয় 
তাশাহুদে তাওয়াররুক করবে । ইফতিরাশ হলো: ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া 


১০১ 


করে “বাম পা” এর উপরে বসা । আর তাওয়াররুক হলো: ডান পায়ের পাতা 
খাড়া রেখে (ডোন পায়ের তলা দিয়ে) বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে 
বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা। 


৩. মহিলারা পুরুষের মতই তাশাহুদে বসবে, তবে সতর উন্মুক্ত হওয়ার ভয় 

থাকলে যেভাবে সহজ বসবে। 
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১১৭. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
আমার সাথে কাব ইবনে ওযরাহ সট) সাক্ষাত করলেন। অতঃপর 
তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান আমি কি তোমাকে একটি বাণী 
উপহার দিব না? নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের 
কাছে আসলেন অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল হ্ছললাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আপনার ওপর সালাম জানাব তা আমরা 
(আপনার কাছ থেকে) জানতে পেরেছি । অতএব, কি পদ্ধতিতে আমরা 
আপনার ওপর দ্বলাত (দরুদ) পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, 
তোমরা বলবে, 


ঠা ৩০৪ লিড ৩০ ৩৫ রে এ তা এলি সি এত ৩০ লি 
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হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ও 
তার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ণ কর যেভাবে আপনি ইবরাহীম 
রো) এবং তার পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণ করে ছিলেন। 


১০২ 


নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্ণের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ 
করুন যেমনি ভাবে আপনি ইবরাহীম ৯) এর প্রতি ও তার 
পরিবারবর্গের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলেন । অবশ্যই আপনি প্রশংসিত 
ও সম্মানিত। [দ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০, মুসলিম হা/৪০৬] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. ছ্বলাতে শেষ তাশাহুদের পরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রতি দরুদ পাঠ করা রুকন বা ফরয । 


২. ছ্ুলাতে প্রথম তাশাহুদের পরে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রতি দরুদ পাঠ করা একদল আলেমের মতে মুস্তাহাব । ইমাম শাওকানী ও 
আল্লামা আলবানী প্রথম তাশাহুদে দরুদ পড়া পছন্দ করেছেন। 


আরেকদল আলেম বলেন, তাশাহুদের পরে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করা শরীয়াতসম্মত নয়। হাফিয ইবনুল 
কাইয়্যিম ও শাইখ মুকৃবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদী এ মতকে অগ্রাধিকার 
দিয়েছেন। মিসকুল খিতাম ১/৫৮৫। 
ও. ৩০ _ এ ০825 9৩) :০৬ _ 9৩ এ ৩৮ 7 8৯ ভা ৬608, 
3০ 9৫ ৮০৫ ঢা ০৩৩ ৩০ ৩ 59৪৮ ও] 20 :954৫ _ 2 এও 
৩৬২] শনি 0৪ ৮6 ০০৬৪ ওলা ১ 
31780 :555 ক ৮4৬ এও ৩ পি 9 ২০ ৬ ও 
১5509 ৮] চু ৩০ 8 ৮০ ৮ গর্ভ ৮1৩ ৬ ৩৪ ১৪ 
১১৮. আবু হুরায়রাহ (লস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন, 
৩৯০৭ 2 ৩ 0৫1 ভা০ ১1 ভাত ৮ ৩৪ ঠ্ 31 28 
০৬৩ ভ্রোসণা চ৪ ৬ ০০৬৪ 


১০৩ 


হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে, 
জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিতনা হতে এবং 
মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে। [দ্ুহীহ বুখারী হা/১৩৭৭, মুসলিম 
হা/৫৮৮] 

মুসলিমের অন্য শব্দে রয়েছে: যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ 
করবে । সে যেন চারটি বিষয় হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় । 


০] 2 ১ 00 ৮৩৩ ৬৩ পির ৮৩৩ ৬ ৩৪ ১৮3 ভর) 
0৪501 শর হুডি 25 ৩ ০০০০ 
হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের “আযাব হতে, 


কবরের 'আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিতনা হতে এবং মাসীহ 
দাজ্জালের অনিষ্ট ফিৎনা হতে । [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৮] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসে এই দু'আ পাঠ করা অধিকাংশ আলিম মুস্তাহাব 
বলেছেন। আরেকদল আলিম ওয়াজীব বলেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে 
হাযম, ইমাম শাওকানী ও সানআনী রহিমাহুমুল্লাহ। 


০ এ ৩০০ 3৩ 24 ও ৬৪ এ ২ ৮ সে ঞ এ ৩৪71৭ 
3১০ ও 4 ৯ ০৪১ ৪৯৪7 8০5 খুভি আআ এ এ 45০ এও 
১০ 2 ০9585 ১ এার্ড ০৬ পি ৬৬৪ ভি ৪ 

কে 251 ৩3 03 5৪ ৩০ ০ এ ৯৯৬ 
১১৯. আবুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (৪৯) আবু বকর (্ট) 


হতে বর্ণনা করেন। আবু বকর শন) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্থন্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দিয়ে 
আমি আমার দ্বলাতে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করতে পারব । 
তিনি বললেন, তুমি বল, 


১০৪ 


এ ০৮৬ পা খু 2301 284 4 এ ৪ ৬ ০৬ 31 2) 
রেশ 9) এরি ০১৯05 4০৬৪ ৩০ 885 
হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাধিক যুলুম 
করেছি। আর এসব পাপ তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করবে না। 
অতএব, তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি 
দয়া করো। নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল ও অতি করুণাময় । [্থহীহ 
বুখারী হা/৮৩৪, মুসলিম হা/২৭০৫] 
৬৪ 4585 খু পাঠ এ। 9৩ 291 ৩ অ ৬4 ১৩ 
এ ১8৮ (80০০০ ৫ 2801 ৬৪৬০ 
+6 ও45 ১5 পে 6 আআ এত এ. ৯১ ৩৩ 8 ও 
এ ১৯ (801 4০০৪০ ৫ 2%0। ৩০৬০" :5১8০56 
১২০. আয়েশা (সু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি "৮এ$ এ / ৪415" সুরা নাছর 
নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রত্যেক ছ্বলাতেই বলতেন, 
এ 289 2801 4১৩৪ ৩১ 90 ৩৪৬০ 


হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে 
আমাদের প্রতিপালক । হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো । [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/৮১৭, মুসলিম হা/৪৮৪] 

অন্য শব্দে রয়েছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রুর্কু ও 
সিজদাহর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, 


এ 91 2%0। ০৪৭৫$ 0৫ 2%0। 00440 


হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিভ্রতা বর্ণনা করছি হে 
আমাদের প্রতিপালক । হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো । [ছ্থুহীহ 
বুখারী হা/৪৯৬৮, মুসলিম হা/৪৮৪] 


১০৫ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
রুকু ও সাজদাহর মধ্যে এ ধরনের দু'আ বেশি বেশি করা মুস্তাহাব । 


)গা ০৮৭ 


অধ্যায়: ২২- বিতর ছ্বলাত 


| এ 2০ 0 ৩০:০৬ 8৩ আ। ৪০১ 29 0 আ ২৪ ৬৪ 0৭ 
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১২১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ঞ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
জনৈক ব্যক্তি রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের হ্বলাত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের ওপর ছিলেন। 
লোকটি বলল, রাতের দ্বলাত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে 
নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাতের দ্বলাত দু' দু' 
রাক'আত করে অর্থাৎ জোড়া জোড়া । যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে 
যাবার আশঙ্কা করবে, সে এক রাক'আত (বিতর) ভ্বলাত পড়বে । এটা 
তার পূর্বে আদায়কৃত জোড় দ্বলাতকে বিতর অর্থাৎ বেজোড় করে 
দিবে। 
নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, তোমরা তোমাদের 
রাতের শেষ ছ্বলাতকে বিতর তথা বেজোড় করবে । [ছ্থহীহ বুখারী 
হা/৪৭২, মুসলিম হা/৭৪৯] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
১. বিতর ছ্বলাতের ওয়াক্ত ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। 
২. বিতর ছ্বলাত আদায় করা অধিকাংশ আলিমের মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । 


৩. বিতর ছুলাতের সবনিন্ন ও সবেচ্চ রাক'আত সংখ্যা: 


১০৬ 


ইমাম নাববী রহিমাহুল্লাহ তার শারহুল মুহাযযাব (৪/২১-২২) কিতাবে 
বলেছেন, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী বিতর ছুলাত সবনিম্ন হলো এক 
রাকা'আত আর সবেচ্চি হলো এগারো রাকাআত বা অন্য মতে তের 
রাকা'আত । এক ও তের বা এগারো রাকা“আতের মধ্যে (তিন বা পাঁচ বা 
সাত বা নয় রাকা'আত আদায় কারও) জায়েয। যে বিতর ছুলাত সবেচ্চি 
রাকাআত সংখ্যার যত নিকটে হবে সেটি ততই উত্তম। ছাহাবী, তাবেঈ ও 
তাদের পরবরতীদের মধ্যে অধিকাংশ আলেমই এই মত দিয়েছেন । 


আর ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মাগরিবের ছুলাতের মতো 
এক সালামে তিন রাকাআত ব্যতীত বিতর জায়েয নেই। তিনি আরো 
বলেন, যদি কেউ এক রাকা“আত বা দুই সালামে তিন রাকা“আত বিতর 
পড়ে তবে তা ছহীহ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতের পক্ষে আবু সাঈদের 
একটি মারফু হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করা হয় । তাতে আছে, নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকা“আত বিতর ছুলাত আদায় করতে নিষেধ 
করেছেন। হাদীছটি ইবনু আব্দিল বার (১৩/২৫৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 
এই হাদীছটি যঈফ । কারণ এই হাদীছের সানাদে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ 
ইবনে রবী'আ নামে একজন রাবী আছে। আর উকাইলী বলেন, তার 
অধিকাংশ হাদীছে ভ্রম আছে। এই হাদীছটি মুরসালভাবেও বর্ণনা করা 
হয়েছে। সাঈদ ইবনে মানছুর রহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল 
কুরাধির হাদীছটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। 

জমহুর আলেম বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে উমার রো) এর হাদীছ দিয়ে 
দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


১১০19 590 ৮০ ৩৪৮3৬ 
যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করো তখন এক রাকাআত বিতর পড়ে নাও। 
ছেহীহ বুখারী,হা/১১৩৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭, ৭৪৯) 


তারা ছহীহ মুসলিমে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আরেকটি মারফু হাদীছ 
দিয়েও দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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১০৭ 


রাতের শেষাংশে বিতর ছুলাত মাত্র এক রাক'আত । ( ছহীহ মুসলিম, 
হা/৭৫২) 


তারা আরো দলীল হিসেবে পেশ করেন ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা 
(রা) এর হাদীছ দিয়ে । তাতে আছে, 
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নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকাআত ছুলাত আদায় 
করতেন । প্রতি দুই রাকা“আত পরে তিনি সালাম ফিরাতেন। পরে তিনি এক 
রাকাআত বিতর পড়তেন । (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬) 

আর একদল ছাহাবী থেকে ছহীহভাবে প্রমাণিত যে, তারা এক রাক'আত 
বিতর আদায় করতেন । আর এই বিষয়ে কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন 
বলে জানা যায়না। 

জমহুর আলেমের মতটিই সঠিক। (দেখুন, আল মুগনী-২/৫৭৮, আল 
মাজমু-৪/২১-২৩, ইবনে রজবের আল ফাতহ-৬/১৯৮, আন নাইল-২/২০৮, 
আল আওসাত-৫/১৭৭) 
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১২২. আয়েশা ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশেই বিতর দ্বলাত আদায় 
করতেন, রাতের প্রথমভাগে; মধ্যভাগে এবং শেষভাগে । জীবনের শেষ 
দিকে তার বিতর ছিল সাহরী পর্যন্ত। [্ুহীহ বুখারী হা/৯৯৬, মুসলিম 
হা/৭৪৫] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


যে ব্যক্তি শেষ রাতে কিয়াম করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে তার জন্য শেষ রাতে 
বিতর ছ্বলাত আদায় করা উত্তম। 


১০৮ 
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১২৩. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাক'আত ছ্বলাত আদায় করতেন । 
এর মধ্য হতে পাচ রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষ রাক'আতে 
ছাড়া আর বসতেন না। [দ্বহীহ মুসলিম হা/৭৩৭] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রাতের দ্বলাত 
তেরো রাক'আত আদায় করতেন, ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছ্বলাত 
ব্যতীতই। 


২. মাঝে মাঝে তিনি তার দ্বলাতের মধ্য হতে তিন রাকআত বিতর 
করতেন । এর সর্বশেষ রাক'আতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। 
আরেকটি পদ্ধতি: দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর এক রাকআত 
পড়ে আবার সালাম ফিরাবে। 


৩. মাঝে মাঝে তিনি তার ভ্বলাতের মধ্য হতে পাচ রাক'আত বিতর 
করতেন। এর সর্বশেষ রাকআতে গিয়ে তিনি বসতেন, তারপর সালাম 
ফিরাতেন। 


৪. মাঝে মাঝে তিনি তার ভ্বলাতের মধ্য হতে সাত রাকআত বিতর 
করতেন। তিনি ষষ্ঠ রাক'আতে বসতেন, তারপর উঠে সর্বশেষ সপ্তম 
রার্কআতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। 


৫. মাঝে মাঝে তিনি তার হ্বলাতের মধ্য হতে নয় রাক'আত বিতর 
করতেন। তিনি অষ্টম রাক'আতে বসতেন, তারপর উঠে সর্বশেষ নবম 
রাকআতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। 


১০৯ 
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১২৪. ইবনু আব্বাস (৪স্ট) হতে বর্ণিত, যখন লোকজন দ্বলাত হতে 
সালাম ফিরাতেন তখন উচ্চ শব্দে যিকির করার প্রচলন রসূল হ্ছল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে ছিল। ইবনু আব্বাস (ন্ট) বলেন, 


যখন তারা সালাম ফিরাতেন তখন আমি তাদের থেকে এরূপ শুনতে 
পেতাম । [দ্ৃহীহ বুখারী, হা/৮৪১, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৮৩] 


অন্য শব্দে রয়েছে: আমরা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ছ্ুলাতের সমাপ্ত বুঝতে পারতাম না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর না 
দিতেন। [্বহীহ বুখারী, হা/৮৪২, ছহীহ মুসলিম, হা/৫৮৩] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
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১২৫. মুগীরাহ ইবনে শুবাহ লস্ট) এর কৃতদাস ওয়াররদ হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (৯) মুআবিয়া (স্ট) 
এর কাছে পাঠানোর জন্য আমাকে দিয়ে একটি পত্র লিখালেন। সেই 
পত্রে ছিল, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের 
পর বলতেন, 


৪ 08 ৩ ৪৯6 এজ সঃ নি এ এ ৪৪ ও ১০5 জা এ এ] ও 
24115 85 ২ ০৯ 0৫ 348 5 এল এ. ৪5 ২ 2৮0 5 


আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, যিনি একক ও শরীক 
বিহীন। তারই জন্য সকল রাজত্ব ও তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা । 
তিনি সকল কিছুর উপ ক্ষমতাশালী । হে আল্লাহ আপনি যা দিতে চান, 
তা রোধ করার কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেয়ার 
কেউ নেই। আপনার নিকটে নেক আমল ব্যতীত সম্পদশালীর কোনো 
সম্পদ তার কোনো উপকারে আসবে না। 


অতঃপর পরবতীঁতে আমি মু'আবীয়াহ লস্ট) এর নিকট আগমন 
করলে আমি তাকে বলতে শুনলাম, তিনি লোকদের কে এ দু'আ পাঠের 


আদেশ করছেন। [দ্থহীহ বুখারী, হা/৮৪৪, ৬৩৩০, দ্বহীহ মুসলিম, 
হা/৫৯৩] 


অন্য একটি শব্দে রয়েছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিত্তিহীন 
কথা বলতে, সম্পদ নষ্ট করতে ও বেশি বেশি প্রশ্ন করতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন মাতাদের অবাধ্য হতে, কন্যা 
সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং অপরের প্রাপ্য অধিকার বাধাগ্রস্ত 
করতে । [দ্হীহ বুখারী, হা/৭২৯২, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৫] 
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১২৬. আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম এর 
কৃতদাস সুমাই হতে বর্ণিত, তিনি আবু ছালিহ আস সামান হতে, তিনি 
আবূ হুরায়রাহ (শসস্ট) হতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রাহ (ন্ট) 
বলেন, একবার দরিদ্র মুহাজিরগণ রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সমীপে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সম্পদশালী লোকেরাই তো উচ্চ মার্যাদাসমূহ ও স্থায়ী কল্যাণ 
সমূহ নিয়ে গেলেন। রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা 
কেমন কথা? তখন তারা বললেন, তারা আমাদের মত ছ্বলাত পড়েন, 
(আমাদের মত) দ্বিয়াম রাখেন, তারা দান হ্বদাকা করেন, কিন্তু আমরা 


১১২ 


দান হ্বদাকা করতে পারি না। তারা দাস দাসী মুক্ত করেন, কিন্তু আমরা 
(সামর্থের অভাবে) দাস-দাসী মুক্ত করতে সক্ষম হইনা। তখন এটা 
শুনে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিব না? যার বাদৌলতে 
তোমরা এ সমস্ত লোকদের সমমর্ধাদায় পৌছে যাবে, যারা তোমাদেন 
চেয়ে অগ্রগামী হয়েছিল। (অথবা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে) 
এবং যার বাদৌলতে তোমারা তোমাদের পরবর্তীদের তুলনায় অগ্রগামী 
থাকবে এবং তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর কেউ হতে পারবে না? তবে 
মর্ধাদা লাভ করতে পারবে । তখন তারা বললেন, জী হ্যা হে আল্লাহর 
রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কে তা বলে দিন)। 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা প্রত্যেক ভ্বলাতের 
পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং 
আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার পাঠ করবে । (ধন্তন রাবী) আবু ছালিহ 
বলেন, অতঃপর আর একদিন দরিদ্র মুহাজিরগণ রসুল হ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 
আমাদের ধনী ব্যক্তিগণও এটা শুনেছেন এবং আমরা যেরূপ করি 
তারাও সেরূপ করতে আরম্ভ করেছেন। এটা শুনে রসূল হ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর দান, তিনি তা যাকে ইচ্ছা 
দান করতে পারেন। (অর্থাৎ এতে তোমাদের হিংসা করার কিছুই নেই। 
বর্ণনাকারী সুমাই বলেন, অতঃপর আমি এই হাদীছটি আমার কোন 
এক পরিবারের একজনকে বললে, তিনি বলেন, আপনি বিভ্রম 
করছেন, বরং তিনি বলেছেন, তুমি সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে, 
আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশ বার 
বলবে । অতঃপর আমি আবু ছালিহ এর নিকট ফিরে আসলাম অতঃপর 
আমি তার নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলাম । অতঃপর তিনি আমার হাত 
ধরে বলেন, তুমি আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুল্লাহ 
বলবে। যাতে সবগ্তলো মিলে তেত্রিশবার হয়। [ন্থহীহ বুখারী, 
হা/৮৪৩, ৬৩২৯, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯৫] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ফরয ছ্বলাতের পর যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি: মিসকুল খিতাম ২/২২। 


১১৩ 


১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার বলবে, আলহামদু 
লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে । ভ্হীহ মুসলিম, হা/৫৯৫ 


২. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার বলবে, 
আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে । তারপর ১০০ বার পুরণ করতে একবার 
বলবে, 


258 গ 0 ৩৩ 9% এ এড ৬৪০ এ ৫ ৩5 3 ৮০ এ তম খু 
দ্থহীহ মুসলিম, হা/৫৯৭। 


৩. সুবহানাল্লাহ ১০ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ১০ বার বলবে, আলহামদু 
লিল্লাহ ১০ বার বলবে । দ্বহীহ বুখারী হা/৬৩২৯। 


৪. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলবে, আলহামদু 
লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে। ছহীহ মুসলিম হা/৫৯৬ । 


৫. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ২৫ বার বলবে, আলহামদু 
লিল্লাহ ২৫ বার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার বলবে । দ্হীহ: সুনানে 
নাসাঈ হা/১৩৫০। 
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১০ 


রত 


১২৭. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি নকশাকৃত চাদর পরিধান করে 
ভ্বলাত আদায় করলেন। তিনি এর নকশার দিকে একবার দৃষ্টিপাত 
করলেন। যখন তিনি দ্বলাত হতে অবসর হলেন, তখন বললেন, 
আমার এ চাদরটি নিয়ে আবু জাহম (একজন ব্যবসায়ী) এর নিকট 
যাও। এর পরিবর্তে আমার জন্য তার কাছ থেকে আম্মেজানিয়া চাদর 
নিয়ে আস। কারণ, এ চাদর এখনই আমাকে ছ্বলাত হতে অমনোযোগী 
করেছে। [দ্বহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬] 


২0 


১১৪ 


7050 ও ০) ঞ শেঠ ভু ৫ 
অধ্যায়: ২৪-সফর অবস্থায় দুই ছ্বলাতকে একত্র করা 
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১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আছর দুই দ্বলাতকে 
একত্রে আদায় করতেন, যখন তিনি সফরে চলন্ত অবস্থায় থাকতেন । 
আর তিনি মাগরীব ও ইশা দুই ছ্বলাতকেও একত্রে আদায় করতেন । 
[্বহীহ বুখারী, হা/১১০৭, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৭০৫] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


এই হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই দ্বলাতকে একত্রে 
আদায় করা খাছ শুধু যুহরের সাথে “আছরকে এবং মাগরীবের সাথে 
ঈশাকে । আর ফজরের দ্বলাতকে কোনো কিছুর সাথে একত্র করা যাবে না। 


১০] ও ৪১৩৫। ১০১ ৩০7৫০ 
অধ্যায়: ২৫-সফর অবন্থায় হ্বলাত কছর করা 
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. (৬) ০৪৪৫ 
১২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) বলেন, আমি রসূল স্ব্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করেছি। তিনি সফর অবস্থায় দুই 


১১৫ 


রাক'আতের চেয়ে অতিরিক্ত দ্বলাত আদায় করতেন না। আবু বকর, 
উমার, এবং ওছমান (ত্) তারা সকলেই এমনটি করতেন। [ছহীহ 


বুখারী, হা/১১০২, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


কছর আদায় করা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত এবং 
খুলাফায়ে রাশিদীনের সুননাত। কছর করাকে একদল আলিম ওয়াজিব 
বলেছেন। 


2541 ১১০ ৬০৪-*৭ 
অধ্যায়: ২৬- জুমুআর হ্থলাত 
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১৩০. সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (সস) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদিন কতক লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
খুতবাহর মিম্বার সম্পর্কে বিতর্ক করে যে, সে মিম্বারটি কিসের তথা 
কোনো কাঠের তৈরী ছিল? সাহল নস্ট) বললেন, সেটি গাবা নামক 
ছ্বানের ঝাউকাঠ দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। আমি রসূল হ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তিনি সে মিম্বারের ওপর উঠলেন। 


অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে (ছ্বলাত শুরু করলেন) এরপর 
লোকজন তার পিছনে আল্লাহু আকবার বলল (ও ছ্বলাত শুরু করল)। 


১১৬ 


এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের ওপরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু 
করলেন। অতঃপর পিছনে সরে এসে মিম্বারের গোড়ায় সিজদাহ 
করলেন। অতঃপর আবার তিনি মিশ্বারে উঠলেন এভাবে তিনি হ্বলাত 
আদায় করা শেষ করলেন। এরপর তিনি জনগণের দিকে মুখ করে 
বললেন, হে মানব মণ্ডলী! আমি (আজ) এমনটি এই জন্য করলাম যে, 
যাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার ভ্বলাত আদায়ের পদ্ধতি 
জানতে পার। 

অন্য শব্দে রয়েছে, অতঃপর তিনি মিম্বারের ওপরে থাকা অবস্থায় ভ্বলাত 
আদায় করলেন। অতঃপর তার ওপরেই তাকবীর প্রদান করেন। 
এরপর তিনি মিম্বারের ওপর থাকাবন্থায় রুরু করেন এবং রুকু হতে 
মাথা উঠান। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে একটু পিছনে সরে 
(সেই মিম্বারের ওপর সিজদাহ করেন)। [ন্থহীহ বুখারী, হা/৩৭৭, 
৯১৭, ভ্হীহ মুসলিম, হা/৫88] 
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১৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (দছ্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে 


ব্যক্তি জুমুআর ছ্বলাতে আসবে সে যেন গোসল করে। [ছহীহ বুখারী, 
হা/৮৯৪, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৪] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. অধিকাংশ আলিমের মতে জুমু'আর হ্বলাতের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। 
আরেকদল আলিমের মতে জুমুআর ছ্বলাতের জন্য গোসল করা ওয়াজিব । 


২. অধিকাংশ আলিমের মতে ফজর উদিত হওয়ার পর হতে জুমু'আর 
ভ্বলাতের জন্য গোসল করা জায়েয । 


৩. অধিকাংশ আলিমের মতে ফরয গোসল (জানাবাতের গোসল) ও 
জুমুআর গোসলের জন্য নিয়্যাত করে একবার গোসল করাই যথেষ্ট । 


১১৭ 
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১৩২. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (স্ট) বলেন, একদা রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক 
ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে । তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে অমুক ব্যক্তি, তুমি কি (দুই 
রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) দ্বলাত পড়েছঃ সে বলল, না। 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দাড়াও 
এবং দুই রাক'আত হ্বলাত আদায় কর। [ন্থহীহ বুখারী, হা/৯৩০, 
ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

রাক'আত দ্বলাত আদায় করা মুদ্তাহাব। মিসকুল খিতাম ২/৫৯, ফাতহুল 
আল্লাম ৩/২১৬। 
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১৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (শন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় 
(জুম্মুআহর) দুইটি খৃতবাহ প্রদান করতেন মাঝখানে বসার মাধ্যমে 
তিনি খুতবা দু'টিকে পৃথক করতেন । [ছহীহ বুখারী, হা/৯২০, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৮৬১] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

১. দ্বলাতের পূর্বে জুমু'আহর দু'টি খুতবাহ প্রদান করা ওয়াজিব । 


২. দুই খুতবায় খতীব সাহেবকে দীড়ানো যুস্তাহাব। শাফিঈ মাযহাব 
অনুসারে দীড়ানোর ক্ষমতা রাখে এমন খত্বীবের জন্য দীড়িয়ে খুতবাহ দেয়া 
ওয়াজিব। 


১১৮ 


৩. দুই খুতবার মাঝে পৃথক করার সময় সামান্য সময় বৈঠক করা মুস্তাহাব। 
আর কিছু কিছু বিদ্বান এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর জমহুর বিদ্বানগণের 
মতে, এটা সুন্নাত, ওয়াজিব নয় । 
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১৩৪. আবু হুরায়রাহ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিনে খত্বীব সাহেব খুতবাহ 
প্রদানের সময় যদি তুমি তোমার নিকটে থাকা ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে 
চুপ করতে বল তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে । [্হীহ বুখারী, 
হা/৯৩৪, হ্থহীহ মুসলিম, হা/৮৫১] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


খুতবাহ শ্রবণের সময় কথা বলা হারাম । তবে যার সাথে ইমাম কথা বলবে 
বা যে ইমামের সাথে কথা বলবে, তার বিষয়টি এর থেকে আলাদা । 
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১৩৫. আবু হুরায়রাহ (রস) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করল, অতঃপর 
প্রথম সময়ে মাসজিদে গমন করল, সে যেন (মক্কায় কুরবানীর জন্য) 
একটি কুরবানীর জন্য উট নিকটবর্তী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় 
সময়ে গমন করল সে যেন একটি গাভী নিকটবতাঁ করল। আর যে 
ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে গমন করল সে যেন একটি দুম্বা নিকটবর্তী করল। 


আর যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে গমন করল সে যেন একটি মুরগী নিকটবর্তী 
করল । আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে গমন করল সে যেন একটি ডিম 


১১৯ 


নিকটবর্তা করল। এরপর ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হন তখন 
ফেরেশতাগণ খুতবাহ শ্রবণের জন্য উপস্থিত হন। [দ্থহীহ বুখারী, 
হা/৮৮১, ভ্হীহ মুসলিম, হা/৮৫০] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


উত্তম। 
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১৩৬. সালামাহ ইবনে আকওয়াহ (জ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বায়আতে 
রিযওয়ানের সময় এ দলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জুমুআর ভ্বলাত আদায় 
করছিলাম । অতঃপর আমরা ছ্বলাত আদায় করে ফিরে আসার পরেও 


ছায়া গ্রহণের জন্য আমরা কোনো দেয়াল বা প্রাচীরের কোনো ছায়া 
পাইতাম না। 


অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে। আমরা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে এমন সময়ে জুমু'আর ছ্বলাত আদায় করতাম যখন 
সূর্ধ লে যেত। এরপর আমরা দ্বলাত আদায় করে ফিরতাম আর ছায়া 
তালাশ করতাম । [ন্ৃহীহ বুখারী , হা/৪১৬৮, ভ্ৃহীহ মুসলিম, হা/৮৬০] 
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১৩৭. আবু হুরায়রাহ (ঞস্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু 


১২০ 


" 155 এ তথা সুরা “আস সিজদাহ” এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ভা 15" 
." ১০০৪। ৬ তথা “সুরা আদ-দাহার” পাঠ করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, 
হা/৮৯১, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮০] 


১৪৩৭ ৪9৩০ 6৬ 


অধ্যায়: ২৭-ঈদের ছ্বুলাত 
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১৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (টি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
দুই ঈদের ভ্বলাত খুতবার পূর্বেই আদায় করতেন। [ছ্থহীহ বুখারী, 
হা/৯৬৩, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮৮] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. নাবী (ই) মদীনায় আগমন করলেন। আর তখন তাদের এমন দু'টি 
দিন ছিল যাতে তারা খেলাধুলা করত। নাবী (টি জিজ্ঞেস করলেন, 
তোমাদের এ দু'টি দিন কী? তারা বলল, ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে এ 
দুদিনে আমরা খেলাধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ প্র) বললেন, আল্লাহ সে 
দু'দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। ঈদুল 
আযহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। দ্বহীহ: আবু দাউদ হা/১১৩৪, নাসায়ী 
৩/১৭৯, আহমদ ৩/১০৩। 


২. ঈদের হ্বলাতের বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানগণ তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত 
করেছেন: 
প্রথম অভিমত: ঈদের ছ্বলাত ওয়াজীব । 


এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর দু'টি অভিমতের একটি এবং 
ইমাম আহমাদ ও কতিপয় মালিকী অনুসারী বিদ্বানগণের €রস্) অভিমত। 


১২১ 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (স্পট) এ অভিমতকে উত্তম বলেছেন। 
মাজমূ ফাতাওয়া ২৩/১৬১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে দ্বলাত পড়ুন ও কুরবানী করুন 
(সূরা কাউসার ১০৮:২)। এ আয়াতে আমরের তথা আদশে সূচক শব্দ 


ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায় । আল্লাহ তা'আলা 
আরো বলেন, 


555 ৩ এ 19745 


আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এজন্য তার 
বড়ত্ব ঘোষণা করবে (সুরা আল বাকারা ২:১৮৫)। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাদাই এ দু'ঈদের ভ্বলাত আদায় 
করেছেন। আর কোন ঈদেই এ দ্বলাত ত্যাগ করেননি । পরবতাঁতে মুসলিম 
জনগণ ও খলীফাগণ সর্বদা এ দ্বলাত আদায় করেছেন। দ্বহীহ ফিবৃহুস সুন্নাহ 
১/৫৯৮। 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে এ দ্বলাতের জন্য ঈদগাহে 
যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও, তাদের মধ্যে যারা 
পর্দানশীল ও খতুবতী তাদেরকেও এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর খতুবতী 
মহিলাগণ দ্বলাত আদায়কালে ঈদগাহ হতে দূরে থাকবেন। এমনকি যে সব 
মহিলার লম্বা চাদর কিংবা বোরখা নেই তাদেরকে অন্য মহিলার বোরখা বা 
চাদরে জড়িয়ে আসতে বলা হয়েছে। ভ্বহীহ বুখারী হা/৯৭৪, ৯৮০-৯৮১। 
দ্বিতীয় অভিমত: ঈদের ছ্বলাত ফরযে কিফায়াহ। 

আদায় করা হয়। আর এটা হাম্বালী ও কতিপয় শাফেয়ী বিদ্বানের অভিমত। 
আল মুগনী (২/৩০৪), কাশফুল কান্না (২/৫০), মাজমূ (৫/২)। 

তাদের দলীল প্রথম অভিমত পোষণকারীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ। তবে তারা 
বলেছেন, ঈদের ভ্বলাত ফরযে আইন নয়। কারণ এর জন্য আযান বৈধ নয়। 
সুতরাং এটা ফরযে আইন হ্বলাত নয়। বরং তা জানাযার হ্থলাতের ন্যায় 
ফরযে কিফায়াহ। আর যদি ফরযই হতো তাহলে এর জন্য খুতবা দেয়া 
আবশ্যক হতো এবং জুমুআর খুতবার ন্যায় তা শ্রবণ করা ফরয হয়ে যেত। 


১২২ 


তৃতীয় অভিমত: ঈদের দ্বলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। 

এটা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও তাদের অনুসারী অধিকাংশ বিদ্বানের €স্ট) 
অভিমত। মাজমূ' (৫/২), দ্হীহ ফিবৃহুস সুন্নাহ, ফিবৃহুস সুন্নাহ, 
মাওসূআতুল ফিকৃহিল ইসলামী । 

নাবী €শহ্ই) জনৈক গ্রাম্য লোককে বলেছেন, যখন পাঁচ ওয়াক্ত দ্বলাতের 
আলোচনা হয়েছিল । তখন এ ব্যক্তি বলল, এ ভ্বলাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোন 
ছ্বলাত আদায় করা আমার জন্য কী আবশ্যক । তিনি বললেন: না। তবে তুমি 
অতিরিক্ত কিছু ভ্বলাত আদায় করলে করতে পারো । দ্বহীহ বুখারী হা/৪৬, 
মুসলিম হা/১১। 

৩. ঈদের ছ্বলাতের সময়: এক বর্শা পরিমাণ (তিন মিটার) সূর্য আকাশে 
উঠার পর থেকেই ঈদের ছ্বলাতের সময় শুরু হয় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ 
মিনিটি পর হতে শুরু হয়। আর দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দ্বলাতের সময় থাকে। 
অধিকাংশ বিদ্বান: যেমন হানাফী, মালিকী ও হাম্বালীগণ এ মতই ব্যক্ত 
করেছেন। ইবনু আবেদীন (১/৫৮৩) দাসুকী (১/৩৯৬) কাশফুল কান্না 
(২/৫০, ফিকৃহুস সুন্নাহ। 

আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে ঈদুল আযহার দ্বলাত আদায় করা সর্বোত্তম, যাতে 
মুসলমানগণ কুরবানীর কাজে সুযোগ পায়। আর ঈদুল ফিতরের ছুলাত এ 
সময় হতে কিছু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব, যাতে লোকজন যাকাতুল ফিতর 
বের করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ইবনু আবেদীন (১/৫৮৩), দাসুকী 
(১/৩৯৬), কাশফুল কানা (২/৫০)। 


ঈদগাহে যাওয়ার কতিপয় আদব 

১। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। 

ইবনু উমার ৮স্ট) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সকালে 
গোসল করতেন। দ্বহীহ: মালিক ৪২৬ শাফেয়ী ৭৩, আব্দুর রাযযাক 
হা/৫৭৫৪। আলী ইবনে আবু তালিব (সস) কে গোসল করা সম্পর্কে 
ঈদের দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন গোসল করা । হ্বহীহ: শাফেয়ী ১১৪, 
বায়হাকী ৩/২৭৮। 

২। সজ্জিত হওয়া ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা। ভ্হীহ: বুখারী হা/৮৮৬, 
মুসলিম হা/২০৬৮। 


১২৩ 


৩। ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আহার করা, ঈদুল আযহায় পরে; 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে কোন কিছু না 
খাওয়া পর্যন্ত ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না। আর কুরবানীর দিন ফিরে 
না আসা পর্যন্ত কোন কিছু খেতেন না। ফিরে এসে তিনি কুরবানীর গোশত 
খেতেন। হাসান: তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬, আহমাদ 
৫/৩৫২। 

৪। বের হওয়ার পর হতে তাকবীর পাঠ করা। 


রসূল (রশ) ঈদুল ফিতরে তাকবীর দিতে দিতে ঈদগাহ পর্যন্ত আসতেন 
এবং দ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন । যখন ছ্বলাত সম্পন্ন হতো 
তখন তাকবীর পাঠ বন্ধ করতেন । মুরসাল: তবে শাহেদ রয়েছে: ইবনু আবী 
শায়বাহ ১/৪৮৭, দ্বহীহা (আলবানী) হা/১৮০। প্রত্যেকেই উচ্চ কন্ঠে 
তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ঈদগাহে যাবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম এঁকমত্য 
হয়েছেন। মাজরমু' ফাতাওয়া ২৪/২২০ 

তাকবীরের শব্দ: নাবী (্রশই) থেকে মারফু সুত্রে তাকবীরের শব্দ সম্পর্কে 
কোনো ছ্ৃহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি । 
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(আল্লাহ সর্ব মহান), আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্বমহান, তিনি ছাড়া প্রকৃত 
কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সর্ব মহান আল্লাহ সর্বমহান। সকল প্রশংসা তার । 
দ্বহীহ: ইবনু আবী শাইবাহ ২/১৬৮, ফিকৃহুস সুন্নাহ, মাওসু'আতুল ফিকৃহিল 
ইসলামী । 
সালমান (৪৯) বলেন: তোমরা তাকবীর দাও এভাবে যে, 
055 51 এ ০0৩ এ 0 

আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্ব মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ । দ্বহীহ: 

সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা/৬২৮২, ফিকৃহুস সুন্নাহ । 
তাকবীরের সময়সমূহ: 
ঈদুল ফিতরের তাকবীরের সময়: ঈদের আগের রাত (সূর্যাস্তের পর) থেকে 
শুরু করে ঈদের ছ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত বলা সুনাত। মাওরূ'আতুল 
ফিকৃহিল ইসলামী, ফিকৃহুস সুন্নাহ । 


১২৪ 


ঈদুল আযহার তাকবীরের সময়: আরাফার (৯ যিলহাজ্জ) দিনের ফজর হতে 
আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত) পর্যন্ত। ভ্বহীহ ফিকৃহুস 
সুন্নাহ, ফিকৃহুস সুন্নাহ। 


৫। বালক বালিকা, নারীদের এমনকি খতুবর্তা মহিলারও ঈদগাহে যাওয়া । 
দ্থহীহ বুখারী হা/৯৭১, দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৯০। 


৬। ঈদগাহে যাওয়া-আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করা । দ্বহীহ: বুখারী 
হা/৯৮৬। 


৭। ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া মুস্তাহাব, বিনা প্রয়োজনে আরোহন না করা । 
হাসান: ভ্বহীহ ইবনু মাজাহ, আলবানী) হা/১০৭১। 


৮। ঈদের ছ্বুলাতের আগে ও পরে কোন সুন্নাত (ছুলাত) নেই। দ্বৃহীহ: 
বুখারী হা/৯৮৯, তিরমিযী হা/৫৩৭, নাসায়ী ৩/১৯৩, ইবনু মাজাহ 
হা/১২৯১। 


৯। ঈদের দ্বলাতে কোন আযান ও ইকমাত নেই। ভ্বহীহ বুখারী হা/৯৬০, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৮৬। 
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ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ঈদুল আযহার দিনে দ্বলাতের পর 
খুতবাহ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের 
ছ্বলাতের ন্যায় ভ্বলাত পড়ল এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী 


১২৫ 


করল, অবশ্যই তার কুরবানী সঠিক হলো । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের 
ছুলাতের পূর্বেই কুরবানী করল, তার কুরবানী হলো না। অতঃপর আবু 
বুরদাহ ইবনে নিয়ার (্সস্ট) যিনি বারা ইবনে আযিব (ন্ট) এর মামা 
ছিলেন, তিনি বললেন হে আল্লাহর রসূল স্বব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
আমি আমার একটি ছাগলকে ছ্বলাতের পূর্বেই কুরবানী করেছি। আর 
আমি ভেবে ছিলাম যে, আজকের দিনতো শুধু খাওয়া ও পান করারই 
দিন। আর আমি পছন্দ করেছিলাম যে, আমার বাড়িতে আমার 
ছাগলটিই সবার আগে যবাই করা হোক। সেহেতু আমি আমার 
ছাগলকে ঈদের দ্বলাতের পূর্বেই যবাই করে ভ্বলাতে আসার আগেই 
আমি সকালের খাওয়া খেয়ে এসেছি। উত্তরে রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এ ছাগল গোশত খাওয়ার ছাগল হিসেবে 
গণ্য হয়েছে (কুরবানীর ছাগল হিসেবে নয়)। তিনি বললেন, হে 
আল্লাহর রসূল হৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার একটি “আনাকৃ 
তথা একবছর পূর্ণ হয়নি এরকম একটি ভেড়ার বাচ্চা রয়েছে, আমার 
নিকট ওটা দুইটি ছাগল অপেক্ষা উত্তম । আমি যদি সেটি কুরবানী করি 
তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, 
হ্যা হবে। তবে তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে তা গ্রহণ হবে না। 


[্বহীহ বুখারী, হা/৯৫৫, দ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১] 
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১৪০. জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কুরবানীর ঈদের 
্বলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি খুতবা প্রদান করলেন। তারপর 
তিনি কুরবানী করলেন। আর বললেন, যে ব্যক্তি ছ্ুলাত আদায় করার 
আগেই কুরবানী করল, সে যেন তার পরিবর্তে আরো একটি কুরবানী 
যবাই করে । আর যে ব্যক্তি দ্বলাতের আগে কুরবানী করল না সে যেন 


বিসমিল্লাহ বলে যবাই করে। [দ্বহীহ বুখারী, হা/৯৮৫, দ্বহীহ মুসলিম, 
হা/১৯৬০] 


১২৬ 
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১৪১. জাবির (ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 
বললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ঈদের দ্বলাতে উপস্থিত 
ছিলাম। দেখলাম তিনি আযান ও ইকুামাত ছাড়া খুতবাহ প্রদানের 
আগে প্রথমে ছ্বলাত আদায় করলেন। তারপর যখন তিনি দ্বলাত সমাপ্ত 
করলেন, তিনি বিলাল (ন্ট) এর গায়ে ভর দিয়ে দীড়ালেন এবং 
আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর তিনি 
দিলেন। এরপর আরো কিছু উপদেশ ও নছীহত প্রদান করলেন। 
এরপর তিনি মহিলাদের দিকে গেলেন এবং তাদেরকে কিছু উপদেশ 
দিলেন আর বললেন, হে নারীর দল! তোমরা ছাদকা করো। কারণ 
তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের লাকড়ী হবে। অতঃপর উপস্থিত 
বৈঠকের মহিলাদের মধ্য হতে দুই গাল মোটা বিশিষ্ট এক মহিলা 
দীড়িয়ে বলল, কেন (মহিলারা বেশী জাহান্নামী) হে আল্লাহর রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, কেননা তোমরা বেশী 
বেশী অভিযোগ করে থাকো এবং স্বামীর কুফরী করো । জাবির (সস) 
বলেন, এরপর মহিলা দ্বদাকীহ করতে শুরু করেন। (কেউ) তাদের 
অলংকার দ্বারা ছুদাববাহ করেন। তারা তাদের কানের দুল ও আংটি 
বিলাল (৮স৯) এর কাপড়ে দিতে শুরু করেন। [দ্থহীহ বুখারী, 
হা/৯৫৮, ৯৬০,৯৬১, ৯৭৮, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫] 


১২৭ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. ঈদের ছ্বলাতের পর খুতবা প্রদান করা ও খুতবা শোনা মুস্তাহাব । খুতবায় 
উপস্থিত থাকার জন্য জনগণকে ইচ্ছাধীন করে দেয়া। যে পছন্দ করে সে 
খুতবার জন্য অপেক্ষা করুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক। 
ছহীহ: আবু দাউদ হা/১১৫৫, নাসায়ী ৩/১৮৫, ইবনু মাজাহ হা/১২৯০। 


২. ইমাম ঈদের দ্বলাতের পর মিম্বারের উপর নয়, বরং জমিনের উপর 
দাড়িয়ে, দুইটি নয়, বরং একটি খুতবা প্রদান করবেন । আর এটিই সুন্নাত । 
এভাবেই নাবী হুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরবর্তী খুলাফায়ে 
রাশিদীন করতেন। দুইটি খুতবা প্রদান করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা 
নিতান্তই যঈফ । দেখুন, ভ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৬০৭। 


৩. ঈদমাঠে ঈদের ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব । মিসকুল খিতাম ২/১০৪। 
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১৪২. উম্মু আতীয়াহ আল আনছারীয়াহ (স্পট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: আল্লাহর রসূল হ্ুল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
আদেশ করেছিলেন, আমরা যেন পর্দনিশীল ও যুবতী মহিলাগণকে দুই 
ঈদের দিনে ঈদগাহে বের করি। আর খতুবতী মহিলাগণকে 
দিয়েছিলেন। [ন্থহীহ বুখারী, হা/৩২৪, ৩৫১, ভ্বহীহ মুসলিম, 


হা/৮৯০] 


অন্য শব্দে রয়েছে, আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) ঈদের দিন 
(ঈদগাহে) বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন। এমনকি কুমারী মেয়েদেরকে 


১২৮ 


তাদের ওড়না পরিহিত অবস্থায় বের করতাম। এছাড়াও খতুবতী 
মহিলাদেরকেও আমরা বের করতাম । যাতে তারা মুসলমানদের 
তাকবীরে ও দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সে দিনের বরকত ও 
পবিত্রতাকে তারা যেন কামনা করতে পারে । [্ুহীহ বুখারী, হা/৯৭১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


মহিলাদের জন্য ঈদের ভ্বলাতে যাওয়া মুস্তাহাব । তবে বাড়িতে একাকী অথবা 
জামা আতে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয । মিসকুল খিতাম ২/১০৫-১০৭। 
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অধ্যায়: ২৮-সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত 
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১৪৩. আয়েশা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক (আহবানকারী) প্রেরণ 
করলেন। সে লোকদেরকে ডেকে বলল (৬৮ ৪১৮০) ছ্বলাতের 


জামা'আত প্রস্তুত। এরপর লোকজন সমবেত হলো। তিনি সম্মুখে 
অগ্রসর হলেন এবং চার রুকু ও চার সিজদাতে দু' রাক'আত ছ্বলাত 
আদায় করলেন। [দ্হীহ বুখারী, হা/১০৬৬, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৯০১] 
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১২৯ 


১৪৪. আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমির আল আনছারী আল বাদরী 
(লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর তা'আলার নিদর্শনসমূহের 
মধ্য হতে দুটি নিদর্শন। এই দুই নিদর্শন দ্বারা তিনি তার বান্দাদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করেন। কারো মৃত্যুতে কিংবা কোনো মানুষের জন্মের 
কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এই দুটির যেকোনো 
একটিকে গ্রহণ হতে দেখবে তখন তোমরা দ্বলাত আদায় করবে এবং 
আল্লাহর নিকটে দু'আ করবে যতক্ষণ তোমাদের ওপর থেকে এটা দূর 
হয়ে না যাবে । [্বহীহ বুখারী, হা/১০৪১, ভ্হীহ মুসলিম, হা/৯১১] 
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১৪৫. আয়েশা (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সূর্য গ্রহণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে ছ্ুলাতে দাড়িয়ে 
যান। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকলেন এরপর তিনি রুকু 
করলেন ও রুর্কুকে দীর্ঘ করলেন। এরপর তিনি দীড়ালেন আর দীর্ঘক্ষণ 


১৩০ 


দীড়ানো অবস্থায় থাকলেন। এটা প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কিছু 
কম ছিল। অতঃপর তিনি রুরু করেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুর্কৃতে অবস্থান 
করেন। এই রুরু প্রথমবারের রু্কুর তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি 
সিজদাহ করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সাজদাতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি 
অন্য রাক'আতেও সেরকম করলেন যে রকম তিনি প্রথম রাক'আতে 
করে ছিলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরান। এমতাবস্থায় সূর্য দ্বীপ্তমান 
হয়ে গেছে । এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবাহ দেন। অতঃপর 
আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবীর্তন করেন। এরপর তিনি বলেন: নিশ্চয় সূর্য 
ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি 
নিদর্শন । কারো মৃত্যুর কারণে বা কারো হায়াতের কারণে এ দুটি গ্রহণ 
লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন (সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণগ্স্ত হওয়া) দেখবে 
তখন আল্লাহর কাছে দুআ কামনা করো এবং আল্লাহু আকবার বলো ও 
ছ্ুলাত পড় এবং দান-দ্বদাক্বাহ করো। এরপর তিনি বলেন, হে 
মুহাম্মাদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ অপেক্ষা ঘৃণাকারী আর 
কেউ নেই। তিনি ঘৃণা করেন যে তার কোনো বান্দা যেনা করবে। 
অথবা তার কোনো বাদী যেনা করবে। হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! 
আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা 
অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাদতে । [ন্বহীহ বুখারী, 
হা/১০৪৪, ভ্হীহ মুসলিম, হা/৯০১] 


অন্য একটি শব্দে রয়েছে তিনি পূর্ণ চারটি রুর্কু ও চারটি সিজদাহ 
করেন। [দ্বহীহ বুখারী, হা/১০৪৬] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. সূর্য গ্রহণের ছ্বলাতের বিধান: অধিকাংশ আলিমের মতে সূর্য গ্রহণের ছ্থলাত 
আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আরেকদল আলিমের মতে সূর্য গ্রহণের 
দ্বলাত আদায় করা ওয়াজিব । ইমাম শাওকানী ও আল্লামা আলবানী ওয়াজিব 
বলেছেন। মিসকুল খিতাম ২/১২১। 

২. চন্দ্র গ্রহণের ভ্বলাতের বিধান: একদল আলিমের মতে চন্দ্র গ্রহণের হ্বলাত 
জামা'আতে আদায় করাও সুনাতে মুয়াক্কাদা। হ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৪৩২। 
৩. গ্রহণের হ্থলাতের পদ্ধতি: এ ব্যাপারে আলিমগণ তিনটি মত ব্যক্ত করেন। 


১৩১ 


রুকু ও দুইটি সিজদা করবে । অধিকাংশ আলিম এ পদ্ধতির কথা বলেছেন। 


দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক হাদীছের উপর আমল করা জাযেয। যেমন, প্রত্যেক 
রাক'আতে দুইটি রুকু বা তিনটি রুকু বা চারটি রুকু করা । 


তৃতীয় মত: অন্যান্য নফল দ্বলাতের মতই দুই রাক'আত দ্বলাত আদায় 


ত 


করবে। 
৪. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, সূর্য গ্রহণের দ্বলাতে খুতবাহ দেয়া ঘুস্তাহাব। 


পু 
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১৪৬. আবু মূসা আল আশ'আরী (রসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নাবী ছুল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। 
তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্িয়ামত হয়ে যায় নাকি, এ 
ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠে দীড়ালেন এবং মাসজিদে আসলেন । এরপর 
দীর্ঘ ব্িয়াম, রুর্কু ও সিজদাহ করে দ্বলাত পড়লেন। এত দীর্ঘ করে 
দ্বলাত আদায় করতে আমি তাকে কখনো দেখিনি । অতঃপর বললেন: 
এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। যা তিনি দেখিয়ে থাকেন। এটা 
কারো মৃত্যুর কারণে বা জন্গ্হহণের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ 
তাআলা এর দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন । সুতরাং 
তোমরা যখন এর কিছু চেন্দ্রপ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ) দেখ, তখন আল্লাহর 
স্মরণ, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে দ্রুত অথসর হও। [ছহীহ বুখারী, 
হা/১০৫৯, দ্হীহ মুসলিম, হা/৯১২ ] 


১৩২ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


করা, দু'আ করা, তাকবীর দেয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দান-খয়রাত করা, দাস 
মুক্ত করা, যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। মিসকুল খিতাম 
২/১২৫। 


৪৫ ১৩ ৮67৭৭ 


অধ্যায়: ২৯-বৃ্টি প্রার্থনার জন্য দ্বলাত 
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১৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে “আছিম আল মাধিনী (মস) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য 
(ঈদগাহে) বের হলেন। অতঃপর তিনি কিবিলামুখী হয়ে দু'আ করতে 
লাগলেন। আর তিনি তার চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। (চাদরের ডানদিক 
তিনি বাম কাধের ওপর এবং বাম দিক ডান কাধের ওপর রাখলেন)। 
এরপর তিনি দুই রাক'আত দ্বলাত আদায় করলেন। যার মাঝে তিনি 
উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করলেন । [্হীহ বুখারী, হা/১০২৪, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৮৯৪ ] 

অন্য শব্দে রয়েছে: তিনি ঈদগাহে আগমন করলেন । [দ্বহীহ বুখারী, 
হা/১০১২, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪ ] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ভ্বলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। 


১৩৩ 
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ঘি 


১৪৮. আনাস ইবনে মালিক (র্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক 
ব্যক্তি জুমুআর দিনে দারুল কাযা (বিচার করার স্থান) এর দিকের 
দরজা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় আল্লাহর রসূল হ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে মুখ করে দাড়িয়ে 
বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট 
বন্ধ হয় গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাদের 
বৃষ্টি দান করেন। তখন আল্লাহর রসূল ছ্বন্লাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে 


১৩৪ 


আল্লাহ ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (মস) বলেন, আল্লাহর 
কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই 
মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে 
কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলন, হঠাৎ সালআর ওপাশ হতে 
ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। 
অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল । আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য 
দেখতে পাইনি । এর পরের জুমুআয় সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ 
করল। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দীড়িয়ে 
খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তার সম্মুখে দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর 
রসূল! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আনাস 
(স্ট) বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 
দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, 
আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা মালভূমি, উপত্যকায় এবং 
বনভূমিতে বর্ষণ করুন। আনাস (স্) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 
গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম । (রাবী) শরীক 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আনাস (সস) কে বললাম, এ লোকটি কি 
আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না। [্ুহীহ বুখারী, 
হা/১০১৩, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭ ] 


২, : ছোট ছোট পাহাড় । আর " ০5" এটা "২5 "এর বহুবচন। 
এটা টিলার চেয়ে উচু এবং পাহাড়ের চেয়ে ছোট স্থান। আর ০৮০৪) )১" 
" (দারুল কাযা) উমার (ভসট) এর গৃহ । এটিকে দারুল কাযা এই জন্য 


নামকরণ করা হয়েছে যে, এটাকে ইসলাম ধর্মের বিচার ফায়ছালা 
করার জন্য তৈরী করা হয়। 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


একমত পোষণ করেছেন । 


১৩৫ 


০১৪৮ ৩০ জন, 
অধ্যায়: ৩০-ছুলাতুল খাওফ তথা ভয়ভীতি কালীন ছ্বলাত 
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১৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব (্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
শক্রর সম্মুখীন হয়ে ছিলেন তার কোনো এক যুদ্ধে আমাদেরকে নিয়ে 
ভয়ভীতিকালীন ভ্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর একদল তার সাথে 
দণ্ডয়মান হয় আর অন্য একটি দল শক্রর অভিমখে দাড়িয়ে থাকে। 
অতঃপর রসূলুল্লাহ হ্বল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যারা ছিলেন 
তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত ছ্বলাত করেন। এরপর সে দল 
চলে গিয়ে শেক্রুর অভিমুখে দীড়ায়)। এরপর অপর দল আসলে 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত 
ছ্বলাত আদায় করেন। এরপর উভয় দল এক রাকআত এক রাক'আত 
করে ছ্বলাত আদায় করেন। [দ্ুহীহ বুখারী, হা/৯৪২ দ্বহীহ মুসলিম, 
হা/৮৩৯। 
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১৩৬ 


ঠা বর্গ পিএ 6 ৭8৮5৭ চিঠি এত ডি এও ওরা চি 
এপ এজ 0৬৮ ৪ ০০ 6 আ এত ঝা 255 ৩ এত ভা! 


১৫০. ইয়াধীদ বির রুমান হতে বর্ণিত, তিনি ছালেহ ইবনে খাওয়াত 
ইবনে জুবাইর হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি এমন একজন ছাহাবীর 
থেকে থেকে বর্ণনা করেন যিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে যাতুর রিবা যুদ্ধে ছ্বলাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। তিনি 
বলেন, (এযুদ্ধে ছ্বলাতের সময়) একদল লোক রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্য দল (তখন) 
শক্রদের মুখোমুখী ছিলেন। তিনি একদল নিয়ে এক রাক'আত ছ্ুলাত 
আদায় করলেন। তারপর তিনি দীড়িয়ে থাকলেন। মুছলীরা নিজেদের 
ছ্ুলাত পূর্ণ করলেন। অতঃপর শত্রসেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী 
হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাথে ভ্বলাতে যোগ দিলেন। যে রাকআত বাকী ছিল তিনি এদের 
সাথে নিয়ে আদায় করলেন। তারপর তিনি বসে থাকলেন । এ দল 
তাদের বাকী রাক'আত পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি এদের নিয়ে সালাম 
ফিরালেন। [ন্বহীহ বুখারী, হা/৪১২৯, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৪২] যে 
লোকটি রসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দ্বলাত 
আদায় করেছিলেন তিনি সাহল ইবনে হাছমাহ ছিলেন । 
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১৩৭ 
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১৫১. জাবির ইবনে আবিল্লাহ আল আনছারী স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে 
ছুলাতুল খাওফ আদায় করলেন। আমরা তার পিছনে দুটি সারি 
বানালাম । শত্রু পক্ষ তখন আমাদের ও কিবলার মাঝে ছিল । তাই নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বাধলেন। আমরাও 
তার সাথে সাথে তাকবীরে তাহরীমা বাধলাম। এরপর তিনি রুরু 
করলেন । আমরাও তার সাথে রুরু করলাম । অতঃপর তিনি রুর্কু হতে 
মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠালাম। তারপর তিনি ও যে সারি তার 
নিকটবর্তী ছিল। তারা সাজদায় চলে গেলেন। আর পিছনের সারি 
শক্রর মোকাবেলায় দীড়িয়ে রইল । নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সিজদাহ হতে মাথা উঠে দীড়ালে পিছনের সারির লোকজন সাজদায় 
গেল। তারপর তীরা উঠে দীড়ালো। এরপর পিছনের সারি সামনে 
আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে গেল। এরপর নাবী হ্ৃল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুর্কু করলেন। আমরাও সবাই তার সাথে রুকু 
করলাম । অতঃপর তিনি রুর্কু হতে মাথা উঠালেন। আমারও সবাই 
মাথা উঠালাম। এরপর তিনি ও তার নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম 
রাক'আতে যারা পেছনে ছিল তারা সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী 
ওয়াসাল্লাম ও তার নিকটবর্তী সারি সিজদাহ করলেন, তাদের পরে 
পরবর্তী সারির লোকজন সাজদায় গেলেন। এরপর নাবী স্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। আমরাও সবাই সালাম 


১৩৮ 


ফিরালাম। জাবির (্স্) বলেন, যেমন তোমাদের পাহারাদাররা 
তোমাদের আমীরদের সাথে করে। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ পূর্ণ 
হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।আর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির 
আংশিক বর্ণনা করেছেন। তা হলো (জাবির (৮৯) নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দ্বলাতুল খাওফ আদায় করেন ইসলামের 
সপ্তম যুদ্ধ যাতুর রির্ক যুদ্ধে। [দ্বহীহ বুখারী, হা/৪১২৫, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৮৪০ ] 


1 2৪7৮৭ 


অধ্যায়: ৩১-জানাযা 


জানাযার দ্বলাত পড়ার ভ্বহীহ ও প্রমাণিত পদ্ধতি 

(১) উযু করবে। দ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৫, দ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১। 

(২) দ্বলাতের শর্তগুলি পুরণ করবে । বুখারী হা/৬৩১। 

(৩) কিবলামুখী হয়ে দীড়াবে । দ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১। 

(৪) [প্রথম] তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে । দ্বহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক 
হা/৬৪২৮। তবে তাকবীরের পূর্বে অন্তরে নিয়্যাত করবে । 

(৫) তাকবীরের সাথে সাথে রফউল ইয়াদাইন করবে । ইবনে আবী শাইবা, 
সনদ দ্বহীহ। 

(৬) ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে । দ্হীহ বুখারী হা/৭৪০, মুয়াত্তা মালিক 
হা/৩৭৭। 

(৭) অতঃপর বলবে । [আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়া-নির রজীম] আমি বিতাড়িত 
শয়ত্বান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/২৫৮৯। 

(৮) অতঃপর বলবে । বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলবে । সনদ দ্বহীহ: সুনানে 
নাসাঈ হা/৯০৬ , ইবনে খুজাইমা হা/৪৯৯, ইবনে হিব্বান হা/১৭৯৭ 


১৩৯ 


(৯) সুরা ফাতেহা পড়বে । বুখারী হা/১৩৩৫, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৮, তবে 
সানা পড়তে হবে না। আল্লামা আলবানী আহকামুল জানায়িয কিতাবে সানা পাঠ করাকে 
বিদ'আত বলেছেন। 

(১০) আমীন বলবে । সনদ দ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৯০৬ , ইবনে হিব্বান হা/১৮০৫ 
(১১) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলবে । মুসলিম হা/৪০০, কিতাবুল উদ্ব ইমাম 
শাফেঈ। 


(১২) অন্য একটি সূরা পাঠ করবে । সনদ দ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৯৮৯ 


(১৩) অতঃপর [দ্বিতীয়] তাকবীর বলবে এবং রফউল ইয়াদাইন করবে। দ্বহীহ 
বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২ 

(১৪) অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ 
করবে । মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ হ্থহীহ। 


(১৫) অতঃপর [তৃতীয়] তাকবীর বলবে 1দ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২] 
এবং রফউল ইয়াদাইন করবে । মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৩৮০, সনদ 
দ্বহীহ। 

(১৬) অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য খালেছ (আন্তরিক) ভাবে দু'আ করবে। 
মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছহীহ; ইবনে হিব্বান হা/৭৫৪, আবু দাউদ 
হা/৩১৯৯, সনদ হাসান। 

(১৭) মৃত ব্যক্তির জন খাসভাবে (নির্দিষ্ট) কোনো দু'আ নেই। মুসান্নাক ইবনে 
আবী শাইবা: ৩/২৯৫ হা/১১৩৭০ 

যে কোনো প্রমাণিত দু'আ পড়লেই জায়েয হবে । সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে 
সালাম রাঘিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি এবং তাবেঈদের উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, মৃত ব্যক্তির জন্য একাধিক দু'আ একত্রিত করে পড়া যেতে পারে। 


(১৮) তারপর আবার [চতুর্থ] তাকবীর বলবে । দ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, ভ্বহীহ 
মুসলিম ৯৫২ 
(১৯) তারপর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাবে [বাম দিকে নয়]। ছ্বহীহ: মুসান্নাফ 


আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৪৯১। হাফেয যুবায়ের 
আলী আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ বাম দিকে সালাম ফিরানোর হাদীছকে যঈফ বলেছেন । 


১৪০ 


82 545 । এ 1 ৬০:48 25 আআ ৩০ 05 এ ৬৪19৭ 
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১৫২. আবূ হুরায়রাহ (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা 
নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। 
অতঃপর, ঈদগাহে ছাহাবীদেরকে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে 
জানাযার ভ্বলাত আদায় করেছিলেন। [দ্বহীহ বুখারী, হা/ ১৩৩৩, 
দ্থহীহ মুসলিম, হা/৯৫১] 


৩ ৬৩০ পি এত আ এও ভে 6 ৪৩ আআ তে 2 ৩৪ ০০ 
.এএএ। 93৫) এ ও ৬ ঞএ। 
১৫৩. জাবির (স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নাজ্জাশী বাদশার জানাযার দ্বলাত আদায় করলেন তখন আমি দ্বিতীয় 
কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৭, দ্ুহীহ 
মুসলিম, হা/৯৫২] 
এ 855 4৩ এ এ &। 0:65 এ ৫৮ এ 21 ৩৪9৫ 
42 7 ৪১ ৬০ ০৪ ৬০ 
১৫৪. ইবনু আব্বাস €শসস্ট) হতে বর্ণিত, লাশ দাফনের পরে সেই 
কবরকে সামনে করে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে 
জানাযার ভ্বলাত আদায় করেছেন। [ন্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৯, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৯৫৪] 
ও ৩৫৫৫০$ 46 ঞ। এ এ| ৫526 ঠ 2৬ ঞ। ০ 24৬ ৬৪ ০195 
৮ 5 ৩ ৬৪ ৪ ০৫৯০ ০৬ ৫ কাঠ ৪৯ 
১৫৫. আয়েশা (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ু্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনটি সাহুলী ইয়ামানী সাদা সুতির কাপড়ে 
কাফন দেয়া হয়েছিল। এতে কোনো কামীছ ও পাগড়ীও ছিল না। 
[্বহীহ বুখারী, হা/১২৬৪, দ্হীহ মুসলিম, হা/৯৪১ ] 


১৪১ 
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১৫৬. উদ্মু আতীয়াহ (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যয়নাব মারা যাওয়ার পরে তিনি 
আমাদের কাছে আসলেন। তারপর আমাদেরকে বললেন, তোমরা 
তিনবার, পাচবার, প্রয়োজনবোধ করলে এর চেয়েও বেশি বার পানি ও 
কুলপাতা দিয়ে তাকে গোসল দাও। আর শেষবারের দিকে কাফুর 
অথবা তিনি বলেছেন, কাফুরের কিছু অংশ পানিতে ডেলে দিবে। 
গোসল করাবার পর আমাকে খবর দিবে । যয়নাবকে গোসল করানোর 
পর আমরা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলাম । 
তিনি আমাদেরকে তার একটি লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন, এ লুঙ্গিটি 
তার শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, তাকে 
বেজোড় অর্থাৎ তিন অথবা পাচ অথবা সাতবার (পানি ডেলে) গোসল 
দাও। আর গোসল ডান দিক থেকে উযুর জায়গাগ্ডলো দিয়ে শুরু 
করবে । তিনি ডেম্মু আতীয়াহ) বলেন, আমরা তার চুলকে তিনটি বেনী 
বানিয়ে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম । [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৯৩৯ ] 
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১৪২ 


১৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
হাজ্জের সময় এক ব্যক্তি নোবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে) আরাফায় অবস্থান করছিলেন। তার উটটি তাকে পিঠ থেকে 
ফেলে দেয় এতে তার ঘাড় ভেঙে যায় এবং লোকটি মৃত্যুবরণ করল। 
(লোকটি ছিল হাজ্জের ইহরাম বাধা অবস্থায়)। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও । আর 
তাকে তার দু'টি কাপড় দিয়ে গোসল দাও । তার গায়ে কোনো সুগন্ধি 
লাগাও না। তার মাখা ঢেকে রাখ না। কারণ তাকে ব্য়ামতের দিন 
“লাব্বায়িক” বলা অবস্থায় উঠানো হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 
তার মাথা ও চিহারা ঢেকে রাখবে না। [দ্বহীহ বুখারী, হা/১২৬৫, 
দ্থহীহ মুসলিম, হা/১২০৬ ] গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ওয়াকছ এর 
অর্থ ঘাড় ভেঙে দেয়া । 


:৬ লি +5 | এত জে ০৪ 2 আআ ৩ 55:55 এ ৩৪ -১০%, 
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১৫৮. আবু হুরায়রাহ (তস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযার কার্যক্রম তথা ভ্বলাত এবং 
কাফন ও দাফন তাড়াতাড়ি কর। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি সৎ মানুষ হয়, 
তাহলে তার জন্য কল্যাণ। কাজেই তাকে কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি 
পাঠিয়ে দিবে । সে যদি এরূপ না হয় অর্থাৎ খারাপ হয় তাহলে তাকে 
তাড়াতাড়ি নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও । [্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৫, 
দ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৪৪ ] 


00371 6 ৩৪ ৮৪৮ সিএ ৬5 ও ১৭ এ মি ৩৪ 5৭ 
১৫৯. উম্মু আতীয়াহ (ঞদস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে 
জানাযার পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে তথা যেতে বারণ করা হতো । 
কিন্তু আমাদেরকে তেমন দৃঢ় ও গুরুত্বের সাথে বলা হতো না। [দ্বহীহ 


বুখারী, হা/১২৭৮, ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮ ] 


১৪৩ 
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৬০. সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে একটি মহিলার 
জানাযার দ্বলাত আদায় করেছি, যে মহিলা তার সন্তান প্রসবকালে 


মৃত্যুবরণ করেন। নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝামাঝি 
দাড়ালেন। [ছ্বহীহ বুখারী , হা/১৩৩১, ভ্হীহ মুসলিম, হা/৯৬৪] 
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১৬১. আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস €শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
নবলেন, যে ব্যক্তি বিপদের সময় (কারো মৃত্যুর সময়) চিৎকার 
করে(বিলাপ করে) ক্রন্দন করে, মাথা ঘুগ্ডন করে, কাপড় ছিড়ে ফেলে 
তার থেকে রসূলুল্লাহ হ্ল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিন 
করেছেন । [দ্বহীহ বুখারী, হা/১২৯৬, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/১০৪ ] 
গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ বলেন, 2০ অর্থ যে ব্যক্তি বিপদের সময় 
(কারো মৃত্যুর সময়) চিৎকার করে ক্রন্দন করে। 
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১৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (নস্ট) হতে বর্ণিত, নাবী স্ব্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কোনো মৃত ব্যক্তির শোকে ) 
নিজের চিহারায় আঘাত করে, জামার গলা ছিড়ে ফেলে ও 
জাহিলীয়াতের যুগের মত হা হুতাশ করে বিলাপ করে, সে আমাদের 


দলের মধ্যে গণ্য নয়। [চ্ুহীহ বুখারী, হা/১২৯৭, দ্বহীহ মুসলিম, 
হা/১০৩ ] 


১৪৪ 
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১৬৩. আয়েশা (৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তার কোনো 
এক স্ত্রী (উম্মু সালামা (ট)) রসূলুল্লাহ ছত্াল্লাহ্ু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে তার হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটি গীর্জরি কথা উল্লেখ 
করলেন । আর উম্মু সালামাহ এবং উম্মু হাবীবাহ €্ঞ্ট) দুজনই হাবশা 
দেশে এসেছিলেন। অতঃপর তারা নাবী হ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর নিকট সেখানকার যেসব প্রতিচ্ছবি দেখে ছিলেন, সে গুলো বর্ণনা 
করলেন । তখন রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এরা এমন 
সমপ্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা মারা গেলে তার কবরের 
ওপর তারা মাসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে এসব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি 
স্থাপন করত। এরা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি । [ছ্বহীহ বুখারী, 
হা/৪৩৪,১৩৪১, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৫২৮ ] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


কবরের উপর ভিত্তি নির্মাণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ । এটা দ্বারা মুশরিকদের 
আমলের সাদৃশ্য আমল করা হয়। আর এটা শিরকের অন্যতম একটি 
মাধ্যম । কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। বিশেষ করে নেককার 
ব্যক্তিগণের ছবি যাদের ছবির কারণে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ও আশঙ্কা 
করা হয়। 
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১৪৫ 


১৬৪. আয়েশা (রস্ট) বলেন, রসূললুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালে তার কঠিন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বলেছেন: 
আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী এবং খিষ্টানদেরকে অভিশাপ করুন। তারা 
তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ তথা সিজদাহর স্থান বানিয়ে 
নিয়েছে। আয়েশা (দস) বলেন যদি এই আশঙ্কা না থাকতো (নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে সাজদার স্থান বানানোর 
আশঙ্কা) তাহলে তার কবরকে প্রকাশ করে রাখা হতো (আয়েশার 
হুজরার ভিতরে তাকে দাফন না করে সাধারণ কোনো স্থানে দাফন করা 
হতো)। কিন্তু তার কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করার আশঙ্কা করা 
হয়েছিল বলেই তা করা হয়নি। [ন্বহীহ বুখারী, হা/১৩৯০, দ্হীহ 
মুসলিম, হা/৫২৯ ] 
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১৬৫. আবূ হুরায়রাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি জানাযার দ্বলাতে 
উপস্থিত হলো এমনকি তার হ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল 
তার জন্য এক ব্বিরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাকে দাফন 
করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকলো তার জন্য দুই কিরাত ছওয়াব 
রয়েছে। রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 
দুই কিরাত কি জিনিস? তিনি বললেন: বড় বড় দুই পাহাড় সমতুল্য । 
মুসলিমে রয়েছে, সবচেয়ে ছোট বরাত হলো উহুদ পাহাড় সমতুল্য । 
[্বহীহ বুখারী , হা/১৩২৫, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫] 


১৪৬ 


| ০৩০ 


পর্ব-৩: যাকাত 


%5। এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, পবিভ্রতা অর্জন করা । অর্থাৎ 
অতিরিক্ত হওয়া ও পবিত্রতা লাভ করা । 
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১৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (দ্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ হ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (নস্ট) 
কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বললেন, হে মুআয! তুমি 
আহলে কিতাবদের তথা ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের নিকট যাচ্ছো । প্রথমত: 
তুমি তাদেরকে আহবান করবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। 
যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে 
যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ভ্বলাত ফরয 
করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন । তাদের ধনীদের কাছে 
থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীদের মাঝে বন্টন করা হবে । যদি তারা 
এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভালো 
ভালো সম্পদ (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে, 


১৪৭ 


ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোনো আড়াল থাকে না। [ছহীহ 
বুখারী, হা/৪৩৪৭, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯ ] 
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১৬৭. আবু সাঈদ আল খুদরী €জ্সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাচ ওয়াসাকের কম খেজুর 
থাকলে তাতে যাকাত ফরয হয় না। পাচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত 


বাধ্যতামূলক নয়। কিংবা পাচটির কম উট থাকলেও যাকাত ফরয হয় 
না। [ছহীহ বুখারী, হা/১৪০৫, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯ ] 
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১৬৮. আবু হুরায়রাহ ঞস্্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের ওপর তার দাস এবং ঘোড়ার যাকাত 
নেই। অন্য একটি শব্দে রয়েছে, তবে দাস দাসীর ব্যাপারে যাকাতুল 
ফিতর আবশ্যক [দ্বুহীহ বুখারী, হা/১৪৬৩, ১৪৬৪, দ্বহীহ মুসলিম, 
হা/৯৮২। 
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১৬৯. আবু হুরায়রাহ (সস) হতে বর্ণিত, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো জানোয়ার (যেমন, ঘোড়া, গরু, মহিষ 


ইত্যাদি) কাউকে আহত করলে তা মাফ । কৃপ খনন করতে কেউ মারা 
গেলে তাতে মালিকের ওপর ক্ষতিপূরণ মাফ তেমনি খনি খনন করতে 


১৪৮ 


কেউ মারা গেলেও মালিকের দোষ মাফ । আর রিকাযে এক পঞ্চমাংশ 
দেয়া ওয়াজিব। [দ্বহীহ বুখারী, হা/১৪৯৯, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১০ ] 


37 : হলো এমন অকেজো জিনিস যার দ্বারা কোনো উপকার লাভ 
হয় না। আর £.৮1? এর অর্থ চতুষ্পদ জীব জন্ত। 
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১৭০. আবু হুরায়রাহ (তন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ্সস্ট) কে যাকাত আদায় করার জন্য 
পাঠালেন। কেউ এসে খবর দিলো যে, ইবনু জামীল, খালিদ ইবনু 
ওয়ালীদ এবং আব্বাস (ম্ছ) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। 
(একথা শুনে) রাসূল স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনু 
জামীল এ জন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করছে যে, প্রেথম দিকে) সে 
গরীব ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর 
খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এর ব্যাপার হলো, তোমরা তার ওপর যুলুম 
করেছ। সে তো যুদ্ধ সামগ্রী আল্লাহর ওপর ওয়াকফ করে দিয়েছে, 
এরপর থাকল আব্বাস (্স্ট) এর বিষয়। তা এ বছরের যাকাত এবং 
এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে। অতঃপর তিনি বললেন, হে উমার, 
তুমি কি জান না কোনো ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতই । [ন্বহীহ 
বুখারী, হা/১৪৬৮, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৩ ] 
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৬৮ঠ। ৬৪ 
১৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আছিম আল মাধিনী (শ্ট) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গনীমাতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি 
এগুলো সে সব মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে 
ঈমানের ওপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর 
আনছারগণকে কিছুই দিলেন না ।ফলে তারা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। 
কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তারা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন, 
তারা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তারা তা 
পাননি । কাজেই নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন 
করে বললেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি । 
অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? 
তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে 
অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করেছেন। 
এবাবেই যখন তিনি কোনো কথা বলেছেন, তখন আনছারগণ জবাবে 
বলেছেন, আল্লাহ এবং তার রাসূলই আমাদের ওপর অধিক 
বাধা দিচ্ছে কিসে? তীরা তখনও তিনি যা বলছেন তার উত্তরে বলে 
যাচ্ছেন আল্লাহ ও তার রাসূলই আমাদের ওপর অধিক ইহসানকারী। 
তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের 
কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসে ছিলেন কিন্তু তোমরা কি 
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একথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে 
নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত 
গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনছারদের মধ্যকারই একজন 
থাকতাম । যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা 
হলে আমি আনছারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব । আনছারগণ 
হলেন (নাববী) ভিতরের পোশাক, আর অন্যান্য লোক হলো ওপরের 
পোশাক | আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের 
অগ্রাধিকার দিতে । তখন ধৈর্য ধারণ করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা হাউযে 
কাউছারে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর। [ন্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৩০, ভ্বহীহ 
মুসলিম, হা/১০৬১ ] 
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অধ্যায়: ৩২-দ্বদাকাতুল ফিতর 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা: 


১. যাকাতুল ফিতর ফরয: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা 
মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আজাদ-গোলাম সকলের উপর ফরয 
করেছেন । দ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৩ 


২. যাকাতুল ফিতর কার উপর ফরয: যার কাছে ঈদের দিন স্বীয় পরিবারের 
একদিন ও একরাতের ভরণ পোষণের খরচ বাদে এক সা" পরিমাণ 
খাদ্যসামঘ্রী থাকবে তার উপরই যাকাতুল ফিতর ফরয হবে। এটা জমহুর 
(মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী) আলিমগণের অভিমত । “মুগনীল মুহতাজ” 
(১/৪০৩, ৬২৮), “আল-মুগনী (৩/৭৬) যার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয তিনি 
নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ 
থেকেও আদায় করবেন । 


৩. যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক সা" খাদ্য । দ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬ , নাসাঈ 
হা/২৫১৪, ভ্বহীহ মুসলিম ৯৮৫। 

৪. খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে: যা কিছু প্রধান খাদ্য 
হিসেবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি 
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থেকে এক সা" পরিমাণ দান করতে হবে । দ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬, ছহীহ মুসলিম 
হা/৯৮৫ 


৫. মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে 
না, খাদ্যমূল্য দ্বারাও যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না: রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যাকাতুল 
পরিপন্থী । 

৬. ভ্বদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা কেবল ফকীর মিসকিনদের হব, অন্যদের 
নয়। মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/৭৩, যাদুল মা'আদ ২/২২, নায়লুল আওতার ৩- 
৪/৬৫৭, আওনুল মাবুদ ৫-৬/৩, শারহু মুমতি ৬/১৮৪, তামামুল মিনাহ। 

৭. যাকাতুল ফিতর আদায়ের উত্তম সময় হল ঈদের দিন সকালে ঈদের 
ছ্থলাতের পূর্বে। ভ্বহীহ বুখারী হা/১৫১০ আর জায়েয বা বৈধ সময় হচ্ছে: 
ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা । দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৫১১ 


৮. ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর বন্টন করতে হবে। ছহীহ বুখারী 
হা/১৫০৯ 

৯. ওয়াজিব হচ্ছে, যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা 
উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে দ্বলাতের পূর্বে পৌছানো । মসজিদের ইমাম বা 
বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাকাতুল ফিতর সংগ্রহ করতে পারবে । তবে অবশ্যই ভ্বলাতের 
পূর্বে তা বন্টন করতে হবে । ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা। 

১০. যাকাতুল ফিতর জমা করা ভালো, তবে নিজে নিজে বন্টন করাই উত্তম: 
যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি নিজেই যথাসময়ে হ্থলাতের 
পূর্বে পৌছানোই উত্তম | ইমাম শাফেঈ, আল-উম্মঃ আন নভবী- আল মাজমু 

১১. ফিতরা একত্রে জমা করে কিছুদিন পর বিক্রি করে মুল্য বিতরণ করা 
সুন্নাতের বরখেলাফ। 

১২. যাকাতুল ফিতর প্রদানের ছান: যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় যে 
এলাকায় সে অবস্থান করছে এ এলাকার অভাবী ও ফকীররাই বেশী হকদার। 
উক্ত এলাকায় সে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী । 
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১৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বাদাকবাতুল ফিতরকে অথবা তিনি 
বলেছেন, রমাদ্বানের দ্বদাকাহকে নারী, পুরুষ, স্বাধীন, দাস-দাসীর 
প্রতি এক ছা" করে খেজুর অথবা এক ছা যব দেয়া ফরয করেছেন। 
তিনি বলেন, অতঃপর লোকজন ছোট ও বড় সকলের প্রতি এক ছা” এর 
পরিবর্তে অর্ধ ছা গম প্রদান করাকে নির্ধারণ করে নিয়েছে । [দ্বহীহ 
বুখারী, হা/১৫১১, দ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪] অন্য শব্দে রয়েছে, 
লোকজনকে দ্বলাতে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই ছ্দাববাতুল ফিতর আদায় 
করার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো । [ন্থহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, দ্বহীহ 
মুসলিম, হা/৯৮৬ ] 
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১৭৩. আবু সাঈদ খুদরী (মস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় এক ছা খাবার অথবা 
এক ছা যব অথবা এক ছা খেজুর অথবা এক ছা” পনির অথবা এক ছা" 
কিশমিশ দিয়ে হ্বদাকায়ে ফিতর (যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা) আদায় 
করতাম । অতঃপর মুআবীয়া (শট) যখন আসলেন এবং দেশে গম 
আমদানী হলো, তখন তিনি বললেন, আমার মতে, গমের এক মুদ 
অন্যান্য জিনিসের দুই মুদের সমপরিমাণ হবে। আবু সাঈদ (স্ট) 


আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় আদায় 
করতাম । [দ্ুহীহ বুখারী, হা/১৫০৬, ১৫০৮, দ্হীহ মুসলিম, হা/৯৮৫] 


১৫৩ 


0৮৮০ এ -৫ 


পর্ব-৪: ছিয়াম 


ছিয়ামের শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা (4৮31) । আর শারঈ অর্থ ফজর উদয় 


থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত নিয়্যাতসহ ছ্বিয়াম ভঙ্গকারী যাবতীয় বন্ত থেকে বিরত 
থাকা । রমাদান মাসের দ্বিয়াম ইসলামের রুকনসমূহের তৃতীয় রুকন। 


:৮ এত এ একি এ ০৯০০ ৩৪ :০৬ 2৪ || ৮০ £৪ এ ৬৪ ০152 
০৯৮ 0৯ ০ সত 2155 5582 07. ০০51548 এ 
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১৭৪. আবু হুরাইরা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমাদ্বানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে তোমরা 
ছ্বিয়াম পালন করবে না। তবে যে পূর্ব থেকেই দ্বিয়াম পালনে অভ্যন্ত সে 
দ্বিয়াম পালন করতে পারে। [দ্বহীহ বুখারী, হা/১৯১৪, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১০৮২] 


৬০ এ 095) ৬৬:0৬ এগ || ৬) 2০৪ ৩ | এ ৩৮ ১১৬০ 
৮৫০৩ ০৯ 9 122১0 ১552 115 19554952019 ":452 ৪55 ৩ 
180 1243৬ 


১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (€মঞ্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রসূল ছ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, 
যখন তোমরা রেমাদ্বানের নতুন চাদ) দেখতে পাবে তখন তোমরা 
ছ্বিয়াম রাখবে । আর যখন তোমরা (শাওয়ালের নতুন চাঁদ) দেখতে 
না পাও তাহলে মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। [ছহীহ বুখারী, হা/১৯০০, 
দ্থহীহ মুসলিম, হা/১০৮০] 


১৫৪ 


45 | এ ০95 4৩:5৬ 2৩ আআ ৮6 ৩৫5 2 দি ৪৪ 0৭৭ 
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১৭৬. আনাস ইবনে মালিক (স্ট) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা সাহারী 
গ্রহণ কর। সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৩, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১০৯৫] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ছ্বিয়ামের মুস্তাহাব বিষয়সমূহ: 
১। সাহরী খাওয়া: 


তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে। দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৯২৩ , মুসলিম হা/১০৯৫। 


৫০ ০॥ হা ০০০৫৫ এ ৩১০ ৮০৩৮ ৩৫15 ০১০১৮ 


আমাদের এবং আহলে কিতাবের দ্বিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া । 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৬ , আবু দাউদ হা/২৩৪৩, তিরমিযী হা/৭০৯, 
নাসাঈ (8/৪৬)। 


২। বিলম্বে সাহরী খাওয়া: “আমরা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সাথে সাহরী খেলাম, এরপর রসূলুল্লাহ হুত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ছ্ুলাতে দাড়িয়ে গেলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী এবং আযানের মধ্যে 
ব্যবধান কতটুকু ছিল? তিনি বলেন: “পধ্গাশ আয়াত পরিমাণ”। দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৯২১, দ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৭। 

৩। সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করা: ৫০50 19-০ ৬ 7৫ ৫ 4% ৭৯ মানুষ 
যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন মঙ্গলের উপর থাকবে । দ্বহীহ 
বুখারী হা/১৯৫৭, মুসলিম হা/১০৯৮। 

৪। কীচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতার 
করা: “রসূল দ্ব্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্বলাতের পূর্বে কয়েকটি কাচা 
খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন । যদি কাচা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনো 
খেজুর দিয়ে করতেন, খেজুরও না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান 


১৫৫ 


করতেন। হাসান: আবু দাউদ হা/২৩৫৬, তিরমিযী হা/৬৯২, আল ইরওয়া 
(৯২২) আস দ্বহীহা (২০৬৫)। 
6১০০5 :03 ৮8৩ ও ও ৩৪6 ৩ ৬৪ ০৫৪ 2 ভা ৬6 ৬5 
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১৭৭. আনাস ইবনে মালিক (নস্ট) যায়িদ ইবনে ছাবিত (স্৯) হতে 
বর্ণনা করে বলেন, আমরা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে সাহারী গ্রহণ করেছি, এরপর তিনি (ফজরের) ভ্বলাতে দীড়িয়ে 
গেলেন। আনাস (স্ট) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে ছাবিতকে বললাম: 
(ফেজরের) আযান এবং সাহারী গ্রহনের মাঝে কতটুকু সময় ব্যবধান 
ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করা সময় 
পরিমাণ । [দ্হীহ বুখারী হা/১৯২১, ভ্হীহ মুসলিম হা/১০৯৭] 
প্রাস্গিক আলোচনা 
ফজরের সামান্য পূর্বে সাহারী গ্রহণ শেষ করা উত্তম। 
246 উ॥। ৪০ _ | 4525 50৮8 আআ ও জি ৪৬ ৩৪045, 
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১৭৮. আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (ন্ট) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের (স্ত্রীর) সাথে জুনুবী 


(অপবিত্র) অবস্থায় ফজর করতেন। অতঃপর তিনি গোসল করতেন 


এবং দ্বিয়াম রাখতেন । [ছহীহ বুখারী হা/১৯২৫, ১৯২৬, ছহীহ মুসলিম 
হা/১১০৯] 


উ৪ 2০৬ নিন এডি আআ পেকে ৫ 6 25 আআ. ০ ৮ ৪৩৪ %৭ 
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১৭৯. আবূ হুরায়রাহ সস) হতে বর্ণিত, নাবী হুন্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম থাকা অবস্থায় ভুলবশত কোনো 
কিছু খাবে বা পান করবে, সে যেন তার ছ্বিয়ামকে পূর্ণ করে । কেননা 


১৫৬ 


আল্লাহ তা'আলাই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন । [হ্বহীহ 
বুখারী হা/১৮৩১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৫] 
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১৮০. আবু হুরায়রাহ (ঞট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা 
নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা বসে ছিলাম । 
হঠাৎ করে এক ব্যক্তি তার কাছে হাজির হলো আর বলতে লাগল, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন তোমার কি 
হয়েছেঃ? সে বলল, আমি ছিয়াম থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন 
করেছি। তিনি বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে যাকে তুমি 
মুক্ত করে দিতে পার? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি 
একাধারে দু'মাস ছ্বিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, 
তুমি কি ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে পারবে: লোকটি বললো, 
না। তখন রাসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 
বসো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সে সেখানে বসে 
রইলেন। ঠিক এ সময় নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
একটি 'আরাক নিয়ে আসা হলো, এতে ছিল খেজুর । 'আরাক একটি 
বড় ভাণ্ড বা গাইটকে বলা হয়। (যা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরী, এতে 


১৫৭ 


ষাট থেকে আশি সের পর্যন্ত খেজুর ধরে)। এটা দেখে রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, এই 
তো আমি। তিনি বললেন, এটি নিয়ে যাও। এগুলো ছাদকীহ করে 
দাও। লোকটি বলল হে আল্লাহর রাসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
আমি কি এগুলো আমার চেয়েও গরীবকে দান করবো? আল্লাহর কসম 
মদীনার উভয় প্রান্তে এমন কোনো পরিবার নেই যারা আমার পরিবারের 
চেয়ে বেশি অভাবী । (তার কথা শুনে) নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন, এমনকি তার সামনের পাটির দাতগ্ুলো 
দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা এ খেজুরগুলো তোমার 
পরিবার পরিজনকে খাওয়াও । [ছহীহ বুখারী হা/১৯৩৬, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১১১১। 


১2০৭। ও ১5] শ6- তি 
অধ্যায়: ৩৩-সফর অবস্থায় ছ্বিয়াম রাখা 
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১৮১. আয়েশা (সু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামযাহ ইবনে আমর 
ইবনে আসলামী নাবী ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি 
কি সফর অবস্থায় ছ্বিয়াম রাখতে পারি? প্রেকাশ থাকে যে, তিনি অধিক 
মাত্রায় ছিয়াম রাখতেন)। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে 
বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, দ্বিয়াম রাখো । আর যদি ইচ্ছা করো 
দ্বিয়াম ত্যাগ করো । [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১২১] 
৬০ 5555 ৬ 0 ৫:6৬ 2 আ। তে ৬০৪ ও ভাসা ৬৪ পদ 
এ এ 9৭ ২5 3958। এত তি ৬ নিও লি এডি & 


১৫৮ 


১৮২. আনাস ইবনে মালিক (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করতাম। 
তিনি সফর অবস্থায় যারা ছিয়াম পালন করে না এমন ব্যক্তিকে দ্বিয়াম 
রাখতে এবং ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে দ্বিয়াম ত্যাগ করাতে 
দোষারোপ করতেন না। [্ুহীহ বুখারী হা/১৯৪৭, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১১১৮] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


সফর অবস্থায় নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছাহাবীগণের দ্বিয়াম 
রাখা ও না রাখা বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা । তাতে প্রমাণিত হয় যে, 
উভয়টিই জায়েয 
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১৮৩. আবু দারদা (ঞ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রমাদ্ধান মাসে কঠিন গরমের 
সময় সফরে বের হলাম। এমন কি আমাদের কেউ কেউ তীব্র গরমের 
কারণে স্বীয় হাত তার মাথার ওপর রেখে দিত। আর আমাদের মধ্যে 
তখন একমাত্র নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে 
রাওয়াহা সস) ছ্বিয়ামরত ছিলেন। [ছহীহ বুখারী হা/১৯৪৫, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১১২২] 
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১৮৪. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ শন) বলেন, রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্াহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি 


১৫৯ 


লোকজনের ভীড় দেখতে পেলেন। আর একজন লোককে দেখতে 
পেলেন যে, তার মাথায় ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে । এটা দেখে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি হচ্ছে? উত্তরে তারা 
বললেন, ইনি দ্বিয়াম রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সফর অবস্থায় দ্বিয়াম রাখা পুণ্যের কাজ নয়। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১১৫] 


হ্থহীহ মুসলিমের অন্য এক শব্দে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা আল্লাহ 
তা'আলার প্রদত্ত ছাড়কে গ্রহণ করো । [দ্ুহীহ মুসলিম হা/১১১৫] 
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১৮৫. আনাস ইবনে মালিক ভস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা 
একদা রাসূলুল্লাহ ছ্ল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোনো এক 
সফরে ছিলাম । অতঃপর আমাদের মধ্য হতে তখন কেউ দ্বিয়াম 
রেখেছিলেন আবার কেউ কেউ ছ্বিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি আরো 
বলেন, প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা একটি মঞ্জিলে পৌছলাম ৷ আমাদের 
মধ্যে যেব্যক্তি তার চাদর দিয়ে ছায়া গ্রহণ করেছিলেন তার ছায়া 
সবচেয়ে বেশি ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের হাত দিয়ে 
সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। যারা ছিয়াম রেখেছিলেন 
তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আর যারা দ্রিয়ামরত ছিলেন না তারা ঠিক 
রইলেন। তারা তাবু বানালেন, উটকে পানি পান করালেন । এ (দৃশ্য 
দেখে) রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছিয়াম না 
থাকা লোকজন আজ অনেক ছওয়াব অর্জন করল। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৮৯০, ভ্থহীহ মুসলিম হা/১১১৯] 
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১৬০ 


১৮৬. আয়েশা (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ওপর রমাদ্বান 
মাসের কাযা দ্বিয়াম থাকত । সে দ্বিয়াম শাবান মাস ব্যতীত আমি 
আদায় করার সুযোগ পেতাম না। [ন্থহীহ বুখারী হা/১৯৫০, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১১৪৬] 
৬ ৪০3 4৬ ॥ ৬৩০ এ 45 $1 :৩ আআ ৮) &৯০৬ ৬৪ .9/১৬ 
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১৮৭. আয়েশা সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় 
তার প্রতি (রমাদ্ধান মাসের) দ্বিয়াম রয়েছে, তাহলে তার পক্ষ থেকে 
তার কোনো অভিভাবক আদায় করে দিবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫২, 
ছহীহ মুসলিম হা/১১৪৭] 


প্রযোজ্য । এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের রহি.অভিমত । [আবু 
দাউদ, হা/২৪০০] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

জমহুর বিদ্বানগনের মতে, মাইয়্যাতের পক্ষ হতে ওয়ারিছগণের দ্বিয়াম 
বিদ্বানগণের মতে, এটা ওয়াজিব । আর হাম্বলী মাযহাবের বিদ্বানগণের মতে, 
ওয়াজিব । বিদ্বানগণ আরো বলেছেন, যদি অন্য কেউ মাইয়্যাতের পক্ষ হতে 
আদায় করে তবুও জায়েয হবে। 
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১৬১ 
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১৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা একটি লোক রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল হ্ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা 
মৃত্যুবরণ করেছেন এমতাবস্থায় তার ওপর এক মাসের দ্বিয়াম রয়েছে। 
আমি কি এখন তার পক্ষ হতে কাযা আদায় করব? উত্তরে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মাতার প্রতি যদি কোনো 
খণ থাকত তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যা । তিনি 
বললেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার খণ পরিশোধ করা অধিকতর বড় 
দায়িত্ব । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৮] 


অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, একদা একটি মহিলা নাবী ্থল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বলল, হে আল্লাহর রাসূল হ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা মারা গেছেন। এমতাবস্থায় তার ওপর 
মানতের ছ্বিয়াম আদায় করা বাকী রয়েছে । আমি কি তার পক্ষ থেকে 
এখন আদায় করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমার মাতার প্রতি যদি কোনো খণ থাকত আর তুমি যদি 
পরিশোধ করতে তাহলে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় করা হবে? 
উত্তরে সেই মহিলাটি বলল, হ্যা। অতঃপর নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার মাতার পক্ষ হতে উক্ত ছ্বিয়াম তুমি 
আদায় করো । [্ুহীহ মুসলিম হা/১১৪৮] 
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১৮৯. সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (্স্) হতে বর্ণিত, রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি 


ইফতার করবে এবং সাহরী বিলম্বে খাবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে 
থাকবে । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৮] 


১৬২ 


প্রাস্গিক আলোচনা 
যদি নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে, সূর্য ডুবে গেছে, কিংবা নিশ্চিত কোনো 
সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় তাহলে দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব । 
০ এ ৯০ এ ০৯ ০৬ :এ৬ 2৩ আআ. ৫০ ৮৬৬7 ৩১ 9 ৬৪ ৭১ 
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১৯০. উমার ইবনে খাত্তাব €স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন এই দিক থেকে রাত্রি 
আগমন করবে এবং অপর দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে তখন ছিয়াম 
পালনকারী ইফতার করবে। [ন্হীহ বুখারী হা/১৯৫৪, ভ্হীহ মুসলিম 
হা/১১০০] 
এ আ। 556 ৪ ০৬ ৫৩ এ ৩৮ 99 9 ঞ। এ ৩৪ ৭ 
৬০ 91:58:08 ৩৫ এএ 459 ৪ 196 ০04০ ৩৪ শি এডি 
৩০ ৩45৬ ৩5ঠ 4৩ 8 ৬ গঠ 1৬০9 শি ও করা 
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0518 ১59 ৮৫৫9 25 আ। ৩৮ 9৬1 আন এ ৬ ৮ 
৫১৮] এ 05545 
১৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছাল ছিয়াম তথা বিরতিহীন ও লাগাতর 
দ্বিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনিতো বিছাল দ্বিয়াম 
রাখেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই । আমাকে (আল্লাহর 
পক্ষ হতে) খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়। হাদীছটি আবু 
হুরায়রাহ, আয়েশা এবং আনাস ইবনে মালিক (্ম্ট) বর্ণনা করেছেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৯৬২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১০২] 


ভ্বহীহ মুসলিমে (ছহীহ মুসলিমে এই শব্দে হাদীছটি নেই, বরং ছহীহ 
বুখারীতে আছে) আবু সাঈদ খুদরী (জস্) হতে বর্ণিত রয়েছে, 


১৬৩ 


তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি বিছাল ছ্বিয়াম রাখতে ইচ্ছা করে সে যেন 
ফজর পর্যন্ত রাখে । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৯৬৭] 


27০ 0 ০০ ৪7 হ 
অধ্যায়: ৩৪-সবেত্তিম ছিয়াম এবং অন্যান্য ছিয়াম এর বিবরণ 
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556 259 58 ৮০ ১৯৭০ ৯5 (১৩৭ ৮৬ 202 ৬০০ 
১৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ €্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (আমার সম্পর্কে) 
সংবাদ দেয়া হলো যে, আমি বলি আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেচে 
থাকব ততদিন দিনে দ্বিয়াম রাখব এবং রাত জেগে ইবাদত করব। 
তখন নাবী ্বল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিই কি এরূপ 
বলেছে? আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি 
বলেছিলাম । তিনি বললেন, তুমি এমনটি করতে সক্ষম হবে না। তুমি 
দ্বিয়াম রাখো আবার দ্বিয়াম ছেড়ে দাও। তুমি রাতে ঘুমাবে আবার 


১৬৪ 


ছ্বলাত আদায় করবে। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন দ্বিয়াম রাখবে। 
কারণ একটি নেকী দশগুণ সমতুল্য । আর মাসে তিনটি ছিয়াম রাখা 
সারা বছর দ্বিয়াম রাখার সমান। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি 
ছ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি একদিন ছিয়াম 
রাখবে আর পরের দুইদিন ছিয়াম রাখবে না । আমি বললাম, আমি এর 
চেয়ে বেশি দ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তুমি একদিন 
দ্বিয়াম রাখবে আবার একদিন ছেড়ে দিবে । এটি হলো দাউদ (১) 
এর ছিয়াম । আর এটাই সবচেয়ে উত্তম ছিয়াম । আমি নিবেদন করলাম 
যে, আমি এর চেয়ে বেশি ছ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি । তিনি বললেন 
এর চেয়ে উত্তম দ্বিয়াম আর নেই। [্বহীহ বুখারী হা/১৯৭৬, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১১৫৯] 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমার ভাই দাউদ ২৯) এর ছিয়ামের উর্ধে 
অন্য কোনো দ্বিয়াম নেই যা অর্ধ বছরের ছ্বিয়াম। অতএব, তুমি 
একদিন দ্বিয়াম রাখবে আবার একদিন ছিয়াম ছেড়ে দিবে। [্বহীহ 
বুখারী হা/১৯৮০, ভ্থহীহ মুসলিম হা/১১৫৯] 
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১৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর ইবনে “আছ €্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্ব্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় দ্বিয়াম হলো দাউদ 
আলাইহিস সালাম এর দ্বিয়াম এবং সবচেয়ে প্রিয় দ্বলাত হলো দাউদ 
আলাইহিস সালাম এর হ্বলাত। তিনি রাতের অর্ধাংশ সময় ঘুমাতেন 
এবং এক তৃতীয়াংশ সময় দ্বলাত আদায় করতেন এবং এক ষ্টাংশ 
সময় ঘুমাতেন। তিনি একদিন দ্বিয়াম রাখতেন আর একদিন ছ্বিয়াম 
ছেড়ে দিতেন। [্ুহীহ বুখারী হা/১১৩১, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৯] 


১৬৫ 
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১৯৪. আবু হুরায়রাহ (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু 
মুহাম্মাদ ছত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ 
প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মাসে তিনদিন করে ছ্বিয়াম রাখতে, চাশতের 
দুই রাক'আত হ্বলাত আদায় করতে এবং আমার ঘুমানোর পূর্বেই বিতর 


ছুলাত আদায় করতে। [ছহীহ বুখারী হা/১৯৮১, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/৭২১) 


এ 2৮ ও এড 9 ৬৫০৮ 503 085 ৩ ১৫ ৩ ৯৪৪ ৬614০ 
9.4 38 4 5 ৩ ৪ পি০5 8৪ &। এ ৫ পা 2৮৪ 

.বাঞ্এ। ৩০9৮5 
১৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্বাদ ইবনে জাফর হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি জাবির ইবনে আবিল্লাহ €্ঘ্ট) কে জিজ্ঞেস করলাম । 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমুআর দিনে দ্রিয়াম 
রাখতে বারণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যা । 


দ্বহীহ মুসলিমে “ কাঁবা ঘরের রবের শপথ” এই অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৯৮৪, দ্বুহীহ মুসলিম হা/১১৪৩] 
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১৯৬. আবু হুরায়রাহ (শট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 
তোমাদের কেউ যেন শুধু জুম্মুআর দিনে ছিয়াম পালন না করে। তবে 
কেউ যদি জুমুআর দিনের সাথে তার আগের বা পরের দিনে ছিয়াম 
রাখে তবে রাখতে পারে। [ছহীহ বুখারী হা/১৯৮৫, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১১৪৪] 


১৬৬ 
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১৯৭. ইবনু আযহারের কৃতদাস আবু উবাঈদ, তার নাম হলো সাদ 
ইবনে উবাইদ, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব (ভস্ট্) এর 
সাথে ঈদের দিন উপস্থিত ছিলাম । উমার (৪স্ট) বললেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিন ছ্বিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন । 
একটি হলো সেই দিন যেদিন তোমরা ছিয়াম ছেড়ে দাও অর্থাৎ ঈদুল 
ফিতরের দিন। আর অপর দিনটি হলো যে দিন তোমরা তোমাদের 
কুরবানীর গোশত আহার করে থাকো অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৯৯০, দ্বুহীহ মুসলিম হা/১১৩৭] 
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১৯৮. আবু সাঈদ খুদরী (শট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই 
দিনে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। আরো তিনি নিষেধ করেছেন 
ছাম্মা ধরনের কাপড় পরতে । আর সেটি হলো একটি কাপড় পেঁচিয়ে 
পরা অবস্থায় দুই হাটু সোজা ওপরের দিকে তুলে নিতম্বের ওপর বসা 
(যাতে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে)। আরো তিনি নিষেধ 
করেছেন ফজর ও আছরের পর (সাধারণ নফল) ভ্বলাত আদায় 
করতে । [দ্হীহ বুখারী হা/১৯৯১, ১৯৯২, দ্বহীহ মুসলিম হা/৮২৭] 
ইমাম মুসলিম পুরো হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারী শুধু 
ছিয়ামের অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। 


১৬৭ 


এডি | এত এএ। 455 4৩:06 এও আত 9381 ০ এ ৯৪ ৭৭ 
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১৯৯. আবু সাঈদ খুদরী €স্৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় 


সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। [দ্ুহীহ বুখারী হা/২৮৪০, দ্হীহ 
মুসলিম হা/১১৫৩] 


১৭ এ ০৫7৮০ 


অধ্যায়: ৩৫- লায়লাতুল কৃদর 


1 ৮৬০ ৬০ সুজ) তা 28৩ এ ৩৮০ ০০ 2 ঞ। ৪ ৬6 তত 
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২০০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদের কয়েক ব্যক্তিকে 
লায়লাতুল কৃ্দর (রমাদ্বান মাসের) শেষ সাত দিনে স্বপ্নে দেখানো 
হয়েছে। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি দেখছি 
তোমাদের সকলের স্বগ্ন শেষ সাত রাতের ব্যাপারে এক। তাই 
তোমাদের যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর পেতে চায় সে যেন (রমাদ্বানের) 
শেষ সাত রাতে তা খুঁজে। [দ্বহীহ বুখারী হা/২০১৫, ছ্বহীহ মুসলিম 


হা/১১৬৫] 
৯1981 ১১ 02 ১৮1 ও ১২ পর 2 


১৬৮ 


২০১. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
রাতে লাইলাতুল বৃঁদর তালাশ কর। [ছহীহ বুখারী হা/২০১৭, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১১৬৯] 
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৩৪ 


২০২. আবু সাঈদ খুদরী 6স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান মাসের মধ্য দশদিনে ইতিকাফ 
করতেন । এক বছর তিনি এভাবে ই'তিকাফ করেন। যখন একুশে রাত 
এলো অর্থাৎ যে রাতে তিনি ইতিকাফ শেষ করে বের হবেন, তখন 
তিনি বললেন, যারা আমার সাথে ইতিকাফ করেছে তারা যেন এবার 
থেকেই শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করে । কারণ স্বপ্নে আমাকে এই রাত 
(লাইলাতুল বন্দর) দেখানো হয়েছে। অতঃপর তা (সঠিক তারিখটি) 
আমি ভুলে গিয়েছি। এ রাতের সকালে আমি কাদামাটি ও পানির মাঝে 
সিজদাহ করেছি। অতএব তোমরা এ রাতকে রমাদ্ধানের শেষ দশ 
দিনেই তালাশ করো। এ দশ দিনের বিজোড় রাতেই তোমরা এ 
রাতকে তালাশ করো । (বর্ণনাকারী) বলেন, এ রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি 
বর্ষণ হয়। সে সময় মাসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল পাতার হওয়ায় 
মাসজিদ ভিজে ঠপটপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সেই একুশের রাতে সকাল 
বেলায় রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপালে কাদামাটি 


১৬৯ 


ও পানির চিন্ন দেখা যায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০২৭, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১১৬৭] 


৩১৫০০১। ৮6৭ 


অধ্যায়: ৩৬- ইতিকাফ 


পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মাসজিদে অবস্থান করা । 


ই'তিকাফের হুকুম: বিদ্বানগণ ইতিকাফ করার বৈধতা সম্পর্কে একমত 
পোষণ করেছেন। তারা অনুরূপ একমত হয়েছেন যে, ইতিকাফ করা 
মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। 
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২০৩. আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু পর্যন্ত রমাদ্ধান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ 


করতেন। এরপর তার বিবিগণ ইতিকাফ করেছেন। [ন্ুহীহ বুখারী 
হা/২০২৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১১৭২] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক 
রমাদ্ধানেই ইতিকাফ করতেন। যখন তিনি ফজরের ভ্বলাত আদায় 
করতেন তারপর তিনি তার ইতিকাফ করার স্থানে চলে যেতেন । [্বহীহ 


বুখারী হা/২০৪১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭৩] 
8০5 46 আআ ৬৩ তে এ উত্তর ৫ আআ তে পিএ৬ ৩৪ ১৭5 
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১৭০ 
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২০৪. আয়েশা (স্ট) হতে বর্ণিত, খতুমতী অবস্থায়তেও তিনি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে 
দিতেন। এমতাবস্থায় নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে 
ইতিকাফ অবস্থায় থাকতেন। আর আয়েশা (লস্ট) তিনি তার কক্ষে 
অবস্থান করতেন। রাসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথাকে 
মাসজিদ থেকে বের করে আয়েশা (৪৯) এর দিকে এগিয়ে দিতেন। 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ 
করা অবস্থায় পেশাব পায়খানা ছাড়া অন্য কোন কারণে বাড়িতে প্রবেশ 
করতেন না। [দ্বহীহ বুখারী হা/২০৪৬, ২০২৯, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/২৯৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আয়েশা (স্ট) বলেছেন: আমি বিনা 
প্রয়োজনে বাড়িতে প্রবেশ করতাম না। আর এমতাবস্থায় ঘরে কোনো 
অসুস্থ লোক থাকলে আমি তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই চলে 


যেতাম। [ছহীহ মুসলিম হা/২৯৭] 1১৮ : এর অর্থ: মাথার চুল 
আঁচড়ানো । 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

শুধু মাসজিদেই ইতিকাফ করতে হবে। 
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২০৫. উমার ইবনে খাত্তাব (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল হ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি 
জাহিলীয়াতের সময় এক রাত্রি ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম । 


অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মাসজিদে হারামে এক দিন ইতিকাফ করার 
মানত করেছিলাম । উত্তরে নাবী ছ্ৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


১৭১ 


তুমি তোমার উক্ত মানত পূর্ণ কর। অন্য বর্ণনায়, একদিন বা এক রাত 
কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। [দ্বহীহ বুখারী হা/৩১৪৪, দ্বুহীহ মুসলিম 
হা/১৬৫৬] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


মানত পুরণ করা ওয়াজিব । যদিও তা কুফরীর অবস্থায় করা হয়। 
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২০৬. ছাফীয়্যাহ বিনতে হুয়াই €স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে ইতিকাফ 
করছিলেন। তখন রাতে আমি তার সাথে দেখা করতে আসি এবং 
কিছুক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলি। অতঃপর চলে যাওয়ার জন্য আমি 
উঠে দীড়ালে নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাকে বিদায় 
দেয়ার জন্য দীড়ান। আর ছাফিয়্যা (৪) এর বাসস্থান ছিল উসামা 
ইবনে যায়িদের বাড়িতে । এ সময় দুইজন আনছারী ছাহাবী সেই স্থান 
দিয়ে পর হলো। তারা রাসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
দেখামাত্র দ্রুত চলে যেতে লাগল । তখন রাসূল হ্বন্নাল্নাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা থাম! এ হচ্ছে ছাফীয়্যাহ 
বিনতে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল 


১৭২ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান আদম সন্তানের শিরা 
অন্তরে কোনোরপ কু্ত্রণার সৃষ্টি করে কি না। [ছহীহ বুখারী হা/২০৩৯, 
৩২৮১, ভ্হীহ মুসলিম হা/২১৭৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রমাদ্বান মাসের 
শেষ দশ দিনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফে 
থাকাবস্থায় ছাফিয়্যাহ (রদ) তার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে 
আসলেন। তিনি তার কাছে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তিনি চলে 
যাওয়ার জন্য উঠে দীড়ালে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও 
তাকে বিদায় দেয়ার জন্য দীড়ান। অতঃপর ছাফীয়্যাহ €ভ্স্ট) রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপর স্ত্রী উম্মু সালামার ঘরের 
নিকটবর্তী মাসজিদের দরজার কাছাকাছি পৌছিলে দু'জন আনছারী 
তাদেরকে অতিক্রম করেন। এরপর বাকী হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। 
[্বহীহ বুখারী হা/২০৩৫, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২১৭৫] 


তা ৩৮৫-৪ 
পর্ব-৫: হাজ্জ 


মাধ্যমে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার ইচ্ছা করা । 


২টাঠ। ০৮7৬ 


অধ্যায়: ৩৭-মীব্বাতসমূহ 
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১৭৩ 
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২০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (্্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, শামবাসীদের জন্য 
জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাধিল, ইয়ামান বাসীদের জন্য 
ইয়ালামলাম। হজ্জ ও ওমরাহ এর নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী 
এবং এ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী 
সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাীতরূপে গণ্য। আর যারা এসব 
মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মাক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা 
যেখান হতে হাজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে সেখান হতে ইহরাম 
বাধবে)। এমন কি মাক্কাবাসী মাক্কা হতেই (হাজ্জের) ইহরাম বাধবে। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৫২৪. ১৫২৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮১] 
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২০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুল 
হুলায়ফা হতে, শামবাসীগণ জুহফা হতে, নাজদবাসীগণ কারনুল 
মানাধিল হতে হাজ্জের ইহরাম বাধবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (€স্ছ্ট) 
বলেন, আমার নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, ইয়ামানবাসীগণ 
ইয়ালামলাম হতে ইহরাম বাধবে। [ছহীহ বুখারী হা/১৫২৫, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১১৮২] 


১৭৪ 


০০৬ ০৪ 2১৯০ তা ড তন, 
অধ্যায়: ৩৮-মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করবেন 
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২০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (৪৮) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, 
হে আল্লাহর রাসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহরিম ব্যক্তি কি 
ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারে? তিনি বললেন, জামা, পাগড়ী, 
পায়জামা, টুপি, মোজা পরবে না। অবশ্য যার জুতা না জুটবে সে 
মোজা পরতে পারবে । কিন্তু তা কেটে দিবে পায়ের পাতার উচু হাড়ের 
নীচ হতে এবং পরবে না এমন কোনো কাপড় যাতে জাফরান ও 


ওয়ার্সের রং রয়েছে। [ছহীহ বুখারী হা/১৫৪২, ভ্হীহ মুসলিম 
হা/১১৭৭] 


কিন্তু হ্থহীহ বুখারীতে রয়েছে, এবং স্ত্রী মুহরিম নেকাব তথা মুখঢাকা 
বোরখা এবং হাতে হাতমোজা পরবে না । [ছহীহ বুখারী হা/১৮৩৮] 


| এ পে এ 0৬ ৮৪৬ আআ. ও তে 2 এ এড ৬৪ ০, 
৮৯৭ 0০০৭ তাল 
২১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (দ্ছ্ট) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরাফার ময়দানে খুতবাহ প্রদান 
করতে শুনেছি। তিনি সেই খুতবায় বলেছেন, যে (মুহরিম) ব্যক্তি 


১৭৫ 


সেগ্ডেল পাবে না সে যেন দু'টি মোজা পরিধান করে। আর যে ব্যক্তি 
কোনো লুঙ্গি পাবে না সে যেন পায়জামা পরে। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৫৪২, ভ্হীহ মুসলিম হা/১১৭৭] 


&। ৪০ এ 595 ঞ$ ঠা ৬ আআ ০ ৮৮ 2 ক সে ৬০ 
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২১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (তু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালবীয়াহ ছিল 

৪৮9 ৩৫509 47 8 এ এ ৩৬৮৪ ২ এল এ 2৬৪৫ 

এ] ৩১০৯ এ 

হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরীক 


নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব একমাত্র 
আপনারই । আপনার কোনো শরীক নেই। 


বর্ণনাকারী বলেন ইবনু উমার (দ্ছঈট) অতিরিক্ত করে বলতেন: 
আমি উপস্থিত, আমি উপদ্থিত। সমস্ত কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতে । 
সমস্ত কামনা একমাত্র আপনার কাছে আর সমস্ত আমাল একমাত্র 


আপনার জন্যে । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৫৪৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮৪] 
০5 445 এ এ এএ। ০৯০০ ০৩ 2৫৩ এ এ তে 85 ৬ 6 ০) 
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২১২. আবু হুরায়রাহ (শ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি 


১৭৬ 


বিশ্বাস রাখে এমন মহিলার জন্য কোনো মাহরাম ব্যতীত একদিন এবং 
একটি রাত্রি সফর করা বৈধ হবে না । [ন্থহীহ বুখারী হা/১০৮৮, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৩৩৯] বুখারীর অন্য শব্দে রয়েছে, মাহরাম ব্যতীত 
(কোনো মহিলা) একদিনের দূরত্বে সফর করবে না। [দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৩৩৯] 


এ ৮৮৭ 


অধ্যায়: ৩৯-ফিদইয়া 
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২১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মা“কিল ৫৪ম্*) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 
কাঁবা ইবনু উজরাহ এর পাশে বসে তাকে ফিদইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেন: এ আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কেই নাযিল 
হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই । 
রাসূলুল্লাহ হ্থল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আমাকে নিয়ে 
যাওয়া হলো তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে । তিনি বললেন, 
তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌছিতে তা দেখতে পাচ্ছি, আমার 
তো আগে এ ধারণা ছিল না। তুমি কি একটি বকরী (কুরবানী করার) 
ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি 


১৭৭ 


তিন দিন ছিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ ছাঁ করে 
খাওয়াও । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৮১৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২০১] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (তিন ছা") খাদ্য প্রদানের জন্য কিংবা 
একটি ছাগী কুরবানী করার অথবা তিন দিন ছিয়াম পালন করার নির্দেশ 
দেন। [্বহীহ বুখারী হা/১৮১৭, দ্ৃহীহ মুসলিম হা/১২০১] 


অধ্যায়: ৪০-মন্কার মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা 
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২১৪. আবু শুরাইহ খুওয়াইলিদ ইবনে 'আমর আল খুযাঈ আল'আদাবী 
(স্) হতে বর্ণিত, 'আমর ইবনে “আছ (লস্ট) যখন মক্কা অভিযানের 
উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তখন আবু শুরাইহ (নস্ট) “আমর 
ইবনে আল'আছ সট) কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে 
অনুমতি দিন একটি কথা বলতে যা রাসূলুল্লাহ হ্থ্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন । যা আমার দুই কান 
শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছেন এবং উভয় চোখ সেই দৃশ্য 
দেখেছে । যখন তিনি তা বলেছিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও 
মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয় মক্কাকে আল্লাহ 
তা'আলা হারামে পরিণত করেছেন । কোনো মানুষ তাকে হারাম সাব্যস্ত 
করেনি । অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিনের ওপর ঈমান 
রাখে তার পক্ষে সেখানে রক্ত প্রবাহিত করা বা সেখানকার কোনো গাছ 
উপড়ানো হালাল নয়। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাসুলের উদাহরণ 
পেশ করে এখানে রক্তপাত বৈধ করতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে 
দিও, আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 
এজন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং তোমাদের জন্য কখনো অনুমতি 
প্রদান করেননি । আর আমার জন্য তিনি একদিনের সামান্য সময় 
সেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ছিলেন। আজকে তার সেই হারাম হওয়া 
অতীতের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত 
লোকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। 

আবু শুরাইহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আমর (ম্ট) আপনাকে কি 
জবাব দিলেন? তিনি বললেন, হে আবু শুরাইহ! এ সম্পর্কে আমি 
আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত রয়েছি। নিশ্চই হারাম এলাকা কোনো 
পাপীকে, কোনো হত্যাকারীকে এবং কোনো পালাতক 

আশ্রয় দেয় না। [ছহীহ বুখারী হা/১০৪, দ্হীহ মুসলিম হা/১৩৫৪] 
2: এই শব্দটি “খ' বর্ণ ও “র” বর্ণ যোগে গঠিত। কেউ কেউ এর 
পরিবর্তে 294 ও এ শব্দ বলেছেন। আবার কেউ কেউ * 
বলেছেন তথা অপবাদ দেয়া । এটি মূলত উট চুরিকারী সম্পর্কে ব্যবহার 
হয়ে থাকে । যেমন কবি বলেছেন: ৬১এ৭ ৫ ৬০ ৩/এ-১ উট চুরিকারী 
উট চুরি করাকে পছন্দ করে। 
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২১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন 
বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত 
রয়েছে । আর যখন তোমাদের জিহাদে যাবার জন্য আহবান করা হবে 
তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে । আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আরো 
বললেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন 
থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা 
ব্িয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে । আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারো 
জন্য হালাল ছিল না, আর আমার জন্য তা দিনের কিছু সময়ের জন্য 
হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা কিয়ামত 
পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে । এখানকার কোনো কাটা কর্তন করা যাবে 
না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না। আর পথে পড়ে থাকা কোনো 
জিনিস কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে যে তা ঘোষণা 
করবে । এখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (সস) 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযখির 
নামক ঘাস ছাড়া । কেননা তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে । তখন 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ছাড়া । [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৩১৮৯, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩৫৩] 
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অধ্যায়: ৪১-মেক্কার হারামের মধ্যে) যেসব প্রাণী হত্যা করা জায়েয 
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২১৬. আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাচটি ক্ষতিকর প্রাণী হারামের মধ্যেও হত্যা করা 


যাবে । সেগুলো হলো কাক, চিল, বিচ্ছু, ইদুর ও হিংস্র কুকুর । [ন্বহীহ 
বুখারী হা/১৮২৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৮] 


মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণী হালাল ও 
হারামের মধ্যে (সর্বস্থানে) হত্যা করা যাবে । [ছহীহ মুসলিম হা/১১৯৮] 


০)৯ 4৩৩ ০৪৮১ ৮67৫ 
অধ্যায়: ৪২- মক্কায় প্রবেশ ও অনুরূপ বিষয় 
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২১৭. আনাস ইবনে মালিক (সস) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কা বিজয়ের বছরে লৌহ শিরন্ত্রাণ (হেলমেট) 
পরিহত অবস্থায় মাক্কায় প্রবেশ করেন। আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরস্ত্াণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি 
এসে বললেন, ইবনু খাত্তাল কাবার গিলাফ ধরে আছে। রাসূল স্বল্লাল্াহু 


১৮১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা কর। [ম্বহীহ বুখারী 
হা/১৮৪৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৭] 
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২১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (৪) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাতহা নামক স্থানের ছানীয়ায়ে উলা নামক 


স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আর ছানীয়ায়ে সুফলা নামক স্থান 


দিয়ে তিনি বের হন। [্হীহ বুখারী হা/১৫৭৬, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১২৫৭] 
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২১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা 
বিজয়ের দিন রাসূল স্থত্লাল্াহহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, উসামাহ 
ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা কা'বা গৃহের মধ্যে 
প্রবেশ করলেন। এরপর (ভিড় হবার ভয়ে) তারা কাবা ঘরের (ভীতর 
থেকে) দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর যখন তারা দরজা খুললেন, 
আমি (ইবনু উমার (€্ঞ্ট)) সেখানে সর্ব প্রথম প্রবেশ করি। এরপর 
আমি বিলাল ৪স্ট) এর সাথে সাক্ষাত করলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এর মধ্যে দ্বলাত আদায় 
করলেন? তিনি বললেন, হ্যা | তিনি ইয়ামান দিকের দুই ভ্তভ্তের মাঝে 
দ্বলাত আদায় করেছেন। [দ্হীহ বুখারী হা/১৫৯৮, ভ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৩২৯] 


১৮২ 
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২২০. উমার লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি একদা হাজরে আসওয়াদের 
নিকট আসলেন এবং সেটিকে চুম্বন করলেন আর বললেন, আমি জানি 
তুমি কেবলমাত্র একটি পাথর খণ্ড। তুমি কারো ক্ষতি বা উপকার 
করতে পারবে না। আর যদি আমি রাসুল স্ছত্লাল্াহহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি 
তোমাকে চুম্বন করতাম না। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১২৭০] 
এ এ 455 85 ৩ ৩ আ তত ০৬ ডক ৬6 পথ? 
78559 3 6 ৮৩৩ 58 %1 ১8৯৪ 54 এ 2০5 শি ৩ 
১9 4১৫। ৬1559119556 0855 4৩ আআ ৩ ভা ০৭৩ 28 ও 
৫৩ এটা খু! ৫55911905১০ এক 2 ৬9 
২২১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস €্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ মক্কায় 
আসলে মুশরিকরা বলল, তোমাদের কাছে এমন একদল লোক আসছে 
যাদেরকে ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনার জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে । এটি শুনে 
নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল 
(দ্রুত চলা) করার আদেশ দিলেন। আর উভয় রুকনের মাঝখানে 
স্বভাবিকভাবে চলার আদেশ দিলেন। ছাহাবীদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে 


তিনি সব চন্করে রমল করার আদেশ দেননি । [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬০২, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১২৬৬] 


৬১০ ঞ। ০5৮0 ৬৪:০0 এ | পে 2৮ ও | ১6 ৭৭ 
2 ৬4 ০৪ ৬ ওঠা 552৭ 39 লন 0 ও ০ ৩৩ শি ৪৩ 
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২২২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (র্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
দেখেছি যে, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন 
তখন তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করলেন ও চুমা 
দিলেন ও প্রথম তিন চক্কর দ্রুত চললেন অর্থাৎ রমল করলেন । [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/১৬০৩, ১৬০৪, ভ্হীহ মুসলিম হা/১২৬১] 
46 | ৪০ ৮01 ৬:5৬ ৩৫৩ | ৩ ৬৩ উ এ এ ৬৪ 
22 ৮1 উপল ৬৪ ৩ পি এ এও 62 জপ ও লিলি 
৩টি 
২২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (দছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের সময় একটি উটের 
পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন । এসময় তিনি মাথা 


ভাজ করা একটি লাঠি দ্বারা রুকনকে তথা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ 
করেছেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৬০৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২৭২] 


6 আআ ৪০ গে 37:59 ৬৪৩ আআ. ও 2 ৩ এড ৩৪ ৫ 


২২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহর তওয়াফ কালে 
ইয়ামানী দুই রুকনকে ছাড়া স্পর্শ করতে দেখিনি। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/১৬০৯, ভ্ৃহীহ মুসলিম হা/১২৬৭] 


&০]। ০৮৫ 
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২২৫. আবু জামরাহ (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 
আব্বাস (্্ট) কে তামাত্ু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি 
আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাকে 
কুরবানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তামাত্ুর কুরবানী 
হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানীর পশুর মধ্যে 
শরীকানা এক অংশ । আবু জামরা বলেন, লোকেরা তামাতু হজ্জকে 
যেন অপছন্দ করত। একবার আমি ঘুমালাম তখন দেখলাম, একটি 
লোক যেন আমাকে লক্ষ করে) ঘোষণা দিচ্ছে, উত্তম হজ্জ এবং 
মাকবুল হজ্জ তামাতু । এরপর আমি ইবনু 'আব্বাসের কাছে এসে স্বপ্নের 
কথা বললাম । তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাইতো 
আবুল কাসিমের সুননাত। [ছহীহ বুখারী হা/১৬৮৮, ছহীহ মুসলিম 
হা/১২৪২| 


এ 490 ৪ ৬৫৪ এ রা পভ আ। এত জে 0 ৪ ৬৪ পদ 
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"রুপ ০৮9৬ ৬১৪ ৬১৪১ ৬৮ 
২২৬. নাবী সহধর্মিনী হাফসা নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কী হলো, তারা 
উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি ওমরাহ হতে হালাল 
হচ্ছেন না? তিনি বললেন, আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং 


করার পূর্বে হালাল হতে পারি না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬৬, হ্বহীহ 


মুসলিম হা/১২২৯] 
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২২৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ 
তা'আলার কিতাবে তামাত্ু হাজ্জ সম্পর্কে আয়াত নাষিল হলে আমরা 
তা রাসূল ছ্ুত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ামাল্লামের সাথে তা পালন করি । আর 
কুরআনে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনো আয়াত নাধিল হয়নি। আর 
এর থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু অবধি নিষেধও 
করেন নি। এরপর এক লোক তার রায় অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই 
বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, সে লোকটি হলেন উমার (স্ট)। 


আর ছহীহ মুসলিমে রয়েছে, তামাত্ হাজ্জের আয়াত নাযিল হলে রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা পালন করতে নির্দেশ 
করেন। আর এমন কোনো আয়াতও নাযিল হয়নি যা দ্বারা তামাত্ব 
হাজ্জের বিধান রহিত হয়েছে। আর রাসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু অবধি এর থেকে নিষেধও করেননি । [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৪৫১৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/১২২৬] 
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২২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় 
হাজ্জের সময় রাসূল ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও ওমরাহ এক 
সাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান। অর্থাৎ যুল হুলাইফাহ হতে 
কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ওমরাহ এর ইহরাম বাধেন, 
এরপর হাজ্জের ইহরাম বাধেন। ছাহাবীগণ তার সাথে ওমরাহ ও 
হাজ্জের নিয়্যাতে তামাতু করলেন। ছাহাবীগণের মধ্যে কতক ছাহাবী 
হাদী সাথে নিয়ে চললেন। আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি । এরপর 
নাবী হৃল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌছে ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য 
করে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছে, তাদের 
জন্য হাজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। 
আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসেনি, তারা বায়তুল্লাহর 
তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করার পর, চুল কেটে হালাল হয়ে 
যাবে। এরপর হাজ্জের ইহরাম বাধবে। তবে যারা কুরবানী করতে 
পারবে না, তারা হাজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে 
সাতদিন ছওম পালন করবে। নাবী স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মাক্কায় পৌছেই তওয়াফ করলেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন 
করলেন এবং তিন চক্কর রামল করলেন আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে 
হেটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি 
ফিরিয়ে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় আসলেন 
এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সায়ী করলেন। হাজ্জ সমাধান 
করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা হতে হালাল হননি। তিনি 
কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন। সেখান হতে এসে তিনি 
বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন । অতঃপর তার ওপর যা হারাম ছিল সে 


১৮৭ 


সব কিছু হতে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। ছাহাবীগণের মধ্যে যারা হাদী 
সাথে নিয়ে এসে ছিলেন তারাও সেরূপ করলেন যেরূপ আল্লাহর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন । [্থহীহ বুখারী হা/১৬৯১, 
ভ্ুহীহ মুসলিম হা/১২২৭] 


৬০৫ ৮67৫ £ 


অধ্যায়: 8৪-হাদী কুরবানী 
বায়তুল্লাহয় কুরবানী করার জন্য উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি যে সব প্রাণী 
প্রেরণ করা হয় তাকে হাদী বলা হয়। 
০ এ 55৮6 ৬5৩ 9১৩ ৬৭৫ ৬6 ৪ এ। এ পিএি৬ ৩৪ ৭ 
৫1 ও ৩০ 2 ১৬ 97 ৬০৬০ ৬০৮2 ৬১৪ ৪9 এড &। 
৯১৩ 4 ৩৫ ১০4৫০ ৩ আচ 8$ঠি ভিল। 


২২৯. আয়িশা (রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানীর পশুর মালা 
পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহিত করেন ও 
গলায় মালা বেঁধে দেন। এরপর তিনি তা বায়তুল্লায় পাঠিয়ে দেন এবং 
মদীনায় অবস্থান করেন। এই হাদী পাঠানোর কারণে তার ওপর এমন 
কোন জিনিস হারাম হয়নি যা তার জন্য হালাল ছিল। [দ্বহীহ বুখারী 


হা/১৬৯৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২১] 
$% 0 4 | এ 8০। 5৪:৩৪ 6৩ এ| ০৮ £৬ ৬৪ ও 


৫ 
রর 


২৩০. আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগল কুরবানীর জন্য প্রেরণ করেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৭০১, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২১] 


১৮৮ 


১42 ৫ (০9446 এ এ | 2 0126 | ৩৮০ ঠ5 ৩৮ তা 
০৪19 1495 "৫91 06 6৫ ৫ :০৪ ৫0 :0$ 864 ৩55 
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২৩১. আবু হুরায়রাহ (নট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখতে পেলেন। 
তখন তিনি সে লোকটিকে বললেন, তুমি এর ওপর আরোহণ করে 
যাও। লোকটি বলল, এটি কুরবানীর উট। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এর ওপর আরোহন কর। রাবী বলেন, 
অতপর আমি লোকটিকে দেখেছি, সে সেই উটে চড়ে নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলছিল । [দ্ুহীহ বুখারী হা/১৭০৬, হ্থহীহ 
মুসলিম হা/১৩২২| 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার 
কিংবা তৃতীয় বারে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তোমার সর্বনাশ 
হোক। তুমি তার পিঠের ওপর আরোহণ করো । [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৭৫৫] 


46 &| এ 201 4:08 25 ঞ। 2 ৮৪৫ এ ও ্েজ ৬6 তত 
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২৩২. আলী ইবনে আবু তালিব (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেটির গোশত, চামড়া ও 
উটের জিন (উটের পিঠে যে চাদর রাখা হয়) কে ছাদকাহ করতে 
নির্দেশ প্রদান করেন। আর উক্ত কুরবানীর পশুর গোশত থেকে 
কসাইকে (বিনিময় স্বরূপ) কোনো গোশত দিতে বারণ করেছেন। 
বর্ণনাকারী বলেন, আমার নিজেদের পক্ষ থেকে সেই কসাইয়ের মজুরি 
দিয়ে দিতাম। [্ুহীহ বুখারী হা/১৭০৭, ১৭১৭, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৩১৭] 


১৮৯ 


695 40 এ তা ও ৩ ডো পি ০৪ হজ লস টে পা 
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২৩৩. যিয়াদ ইবনে যুবাইর (নস্ট) বলেন, আমি ইবনু উমার (জি) 
কে দেখলাম, তিনি এমন একটি লোকের নিকটে আসলেন, যে লোকটি 
উটকে দীড়িয়ে রেখে বাঁধা অবস্থায় নহর করা নাবী মুহাম্মাদ স্ব্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৭১৩, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৩২০] 


০০৯ এ 67৫০ 
অধ্যায়: ৪৫-মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা 
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২৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে হুনাইন (স্ট) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে 
'আব্বাস (দ্ছ্ট) এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (সস) আবওয়া 
নামক ছ্থানে মতভেদ করলেন। ইবনু আব্বাস (ঞ্ট) বললেন, মুহরিম 
ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করবে । আর মিসওয়ার (ন্ট) বললেন, মুহরিম 
ব্যক্তি মাথা ধৌত করবে না। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ %স্ট) বললেন, 
আমাকে ইবনু “আব্বাস (€৪ম্ছ্ট) আবু আইয়ুব আনছারী (কন) এর 
কাছে প্রেরণ করলেন। এরপর আমি তাকে দুই স্তম্ভের মধ্যখানে গোসল 
করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি একটি কাপড় দ্বারা পর্দা করা 
অবস্থায় গোসল করছেন । আমি তাকে সালাম দিলাম । উত্তর দিয়ে তিনি 
বললেন, ইনি কে? অতঃপর আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে 
হুনাইন। আমাকে আপনার নিকট ইবনু আব্বাস (ছ্ট) আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেছেন যে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় কিভাবে তার মাথাকে ধৌত করতেন? 
অতঃপর আবূ আইয়ুব (ন্ট) তার হাতকে কাপড়ের ওপর রেখে 
দিলেন, এমতাবস্থায় কাপড়টি ন্চি হয়ে গেল। এরপর তিনি তার 
মাথাকে আমার জন্য বের করে দিলেন। তারপর তিনি একটি লোককে 
তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন। এরপর সে লোকটি তার মাথায় 
পানি ঢাললেন। অতঃপর তিনি তার মাথাকে দুই হাত দিয়ে নড়াচড়া 
করলেন। এরপর তিনি দুই হাতকে সামনে থেকে পিছনে ও পিছন 
থেকে সামনে ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, এভাবেই আমি রাসূল 
্বল্নাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি । 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মিসওয়ার (নস্ট) ইবনু আব্বাস (সস্ট) কে 
বললেন। এরপর থেকে আমি আর আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না। 
[্বহীহ বুখারী হা/১৮৪০, ভ্হীহ মুসলিম হা/১২০৫] 

3০০৪ অর্থ: দুইটি ভ্তন্ত যার ওপরে কাঠ বেঁধে রাখা হয়। যে কাঠের 
ওপরে কুপের কল বীধা থাকে। 


১৯১ 


১৯খ। এ! 61 ৮৮৪ ৩০6৫৭ 
অধ্যায়: ৪৬- হজ্জের ইহরামকে ওমরাহর ইহরামে পরিবর্তন করা 
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২৩৫. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (শট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার ছাহাবীগণ হাজ্জের ইহরাম 
বাধেন। নাবী ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তালহা (৮স্৯) ছাড়া 
ছাহাবীগণের আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। এদিকে আলী 
(ন্ট) ইয়ামান থেকে আগমন করেন অতঃপর তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও 
সেই নিয়্যাতেই ইহরাম বেঁধেছি। অতঃপর নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার ছাহাবীগণকে উক্ত হজ্জকে ওমরাহ করতে নির্দেশ 
দেন। যার জন্য তারা তওয়াফ করবে এরপর মাথার চুল খাটো করবে 
এবং হালাল হয়ে যাবে । তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু থাকবে তারা 
ব্যতীত। এরপর তীরা বললেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস 


করে মিনায় যাবো। এটা কেমন হবে? অতঃপর উক্ত ঘটনা রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছে গেলে নাবী হল্রাল্লাহু 


১৯২ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি আগে জানতে পারতাম যা 
আমি পরে জানতে পেরেছি তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে 
আসতাম না। আর যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তাহলে 
আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। এরপর আয়িশা (লস্ট) এর খতু 
স্রাব হতে শুরু করে। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত 
হাজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন। এরপর যখন তিনি পবিত্রতা 
অর্জন করেন তখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেন। এরপর তিনি 
বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনারা হজ্জ 
ও ওমরাহ এর কার্ধাবীল সম্পাদন করেছেন। আর আমি শুধু হাজ্জের 
কার্যাবলি সম্পাদন করেছি। অতঃপর রাসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (আয়িশা (লস্ট) এর ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে আবু 
বকরকে আয়েশার সাথে তানইম নামক ছ্থান পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ 
প্রদান করেন (উমরার ইহরাম বাধার জন্যে)। অতঃপর আয়িশা (নস্ট) 
হজ্জ করার পর ওমরাহ করেন। [দ্হীহ বুখারী হা/১৬৫১, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১২১৩, ১২১৬] 


এ | 5550 ৬ 2:6৬ ৮৪ আআ ৩ আ এ 0 9৬ ৩০ তন 
26 আআ. ৪ এ। 450 ৮৬ ৪৮ ৩৪৫ "2598 8 ৪55 4৩ 
৪১ ৬৫৬০ 993 
২৩৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা নাবী ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জে গমন 
করলাম। আর আমরা বলতাম, লাব্বাইকা বিল হজ্জ অর্থাৎ আমরা 
হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করছিলাম । এরপর আমাদেরকে নাবী হ্ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ ভঙ্গ করার) নির্দেশ দিলে আমরা সে 
হজ্জকে ওমরায় পরিণত করেছি। [ন্বহীহ বুখারী হা/১৫৭০, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১২১৬] 
| ৩০ এ। 45550 0৬ ৪৪ আআ পে ০৪ 2 এড ৩৪ তাও 
১০ 9৮ ৩46 ক ৩১ ৬৫ ক) জিত এজ লি ৩ 
6851 :0$ ৫051 ৬ 1ঝ|। 0559 295 4৮ ৪৯৬ 


১৯৩ 


২৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (€্ঘ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার ছাহাবীগণ যুলহজ্জ 
মাসে চার তারিখে সকালে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে মান্কায় আগমন 
করলেন। এরপর রাসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে 
তাদের হজ্জকে ওমরাহতে পরিণত করতে আদেশ করেন। অতঃপর 
ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল হৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
আমাদের জন্যে কোন কোন জিনিস হালাল হবে? উত্তরে রাসূল স্বন্নাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ইহরামের পূর্বে যেসব জিনিস হালাল 
ছিল তার) সবকিছুই হালাল হবে। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬৪, ২৫০৬, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১২৪০] 
৩৬৩৪৫ ৩খুএ ডি টি 8 ৪০৭ 05০ ৩ উঠা 2 55 ৩৪ ০৭ 
13 55 7৮5 64:04 ১ ৫ 2৮5 ৮০9 ৮৩ ৷ এ. এ॥ 452 
09 ও 2াউএাও এনা উল উা ৩০ 56৯ 2 
২৩৮. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ঞস্ট্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
উসামাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে 
বসা ছিলাম । বিদায় হাজ্জের সময় রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ছিল? তিনি বললেন, রাসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত গতিতে 


চলতেন। আর যখন পথ মুক্ত পেতেন, তখন তার চাইতেও দ্রুত 
গতিতে চলতেন। 


(রাবী হিশাম (স্পট) বলেন) ০ হলো স্বভাবিকভাবে দ্রুত গতিতে 
চলা । আর $॥ থেকেও দ্রুত গতির ভ্রমণকে ".০)"বলা হয় । [দ্বহীহ 
বুখারী হা/১৬৬৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২৮] 

০ এএ 556 ঠা 18৩ আআ. তে ০ 92 3৪ টা ঞ। এ ৬৪ ৭ 
১৫ 55 ০৬ 90 সঞ 6381 ৮৮ ও: ০6 ৪০০ ৮৬ 
৬১ ৮4: 05 3 উঠ :5$ দি ও 05 ৩০ 
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35 ও গতি ৬৪ ৯70 ৬৪ ০5 5 41:94 ৪508 
৮ ২৩৬ এ৬ খু! 9 
২৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (স৯ট) হতে বর্ণিত, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে (যুলহজ্জ মাসের দশ 
তারিখে) অবস্থান করলেন। লোকজন তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে শুরু করে । এরপর একটি লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি 
কুরবানী করার আগেই মাথা মুগ্তন করেছি। উত্তরে নাবী হন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কুরবানী 
কর। অন্য একটি লোক জিজ্ঞাসা করল যে, আমি বুঝতেই পারিনি । 
আমি কন্কর নিক্ষেপ করার আগেই কুরবানী করেছি। রাসূল হ্ছললাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন ক্কর 
নিক্ষেপ কর। সেদিন আগে বা পরের যে কাজ সম্পর্কেই তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেছেন তুমি কর, কোনো সমস্যা 
নেই । [্বহীহ বুখারী হা/১৭৩৬ , ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩০৬] 
৬ 299 5 ডা ৬ ৮ ভা ডে 50 0 ওল এ ৬৪ ০ £ ১ 
দি এক ৩৪ 'ড$ ৭১০ ৬৪ ভা এ ০৩০ শপ এরা ভা 
55 6 &। ৩ 5৪ 89০ 85 অ ভা নি 5:0৪ 
২৪০. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ আন নাখয়ী €৪স্দ) হতে বর্ণিত, 
তিনি ইবনু মাসউদ (ম্৯ট) এর সাথে হজ্জ সম্পাদন করেছেন। ইবনে 
মাসউদকে দেখলেন যে, বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে 
তিনি জামরায়ে কুবরাতে সাতটি করে কন্কর নিক্ষেপ করছেন। এরপর 
তিনি বলেন, এই সেই স্থান যে স্থানে নাবী স্বন্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ওপর সুরাতুল বাকারাহ নাযিল হয়। [চ্থহীহ বুখারী 
হা/১৭৪৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২৯৬] 
এ | ৩৩ এ 659 8585 এ ও 9 2 আ এ ৬৪০5 
:এ৬ ৫ 4520 ৪ 95501$ :19$ .2120। ৮) 280" :3৬ 9০3 
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৮ 280 :0৩ এ 45 ৪ 5450 289 এগ্রপতা লটা 8৫ 
32805 106 1 5555 ৪ 6৮2০5 196 এসএ 


২৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €ছ্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল হ্্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুগ্তনকারীদেরকে 
রহম কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছেঁটে 
ফেলবে তাদেরকেও। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা 
মুগ্তনকারীদেরকে রহম কর। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা 
চুল ছেটে ফেলবে তাদেরকেও । তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা 
মুগ্তনকারীদেরকে রহম কর। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা 
চুল ছেঁটে ফেলবে তাদেরকেও । তিনি বললেন: (হে আল্লাহ!) যারা চুল 
ছেটে ফেলবে তাদেরকেও (তুমি রহম কর)। [ছহীহ বুখারী হা/১৭২৭, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৩০১] 
45 | ৪০ পে ৬ ৬৪৮ ও ভড এ তে পিরিভ ৬৮ হত 
825 5 এ এক (1 506 এ উপ ০৯1 0 ০৬ ৭ 
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২৪২. আয়িশা /ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জ সম্পাদন করলাম । এরপর আমরা 
কুরবানীর দিন তওয়াফে ইফাযাহ করলাম । অতঃপর (রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী) ছাফীয়াহ খতুবতী হলেন। আর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর সাথে সে কামনা করলেন যা 
মানুষ নিজের স্ত্রীর সাথে যে কামনা করে। এরপর আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল হুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাফীয়া খতুবতী 
হয়েছে। এরপর তিনি বললেন: তাহলে সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে 


ওয়াসাল্লাম সে কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাযাহ করেছে। রাসূল 


১৯৬ 


ললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা রওয়ানা হও । 
[্বহীহ বুখারী হা/১৭৩৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১২১১] 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আকরা” ও 
'হালকা' বলে একটু বিরক্তিসূচক কথা বলে বিরক্ত প্রকাশ করলেন। সে 
কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? উত্তরে তারা বললেন, হ্যা। তিনি 
বললেন, তাহলে রওয়ানা দাও । [ছহীহ বুখারী হা/১৭৭১, ভ্হীহ মুসলিম 
হা/১২১১। 
(কা 99৫ 9 ০৫। 2:5৬ ৬৪৩ ঝা তে ৮৬ 2 এ তাহ 
১০৬] হন ৮৪ ০৬৯ ধম! ৬ ০৬০ 
২৪৩. আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস (জট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
লোকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, (হাজ্জের কার্যাবলির 
মধ্যে) তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা। তবে 
খতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। [চ্থহীহ বুখারী 
হা/১৭৫৫, ভ্থহীহ মুসলিম হা/১৩২৮] 
২২৪ ৬ ৮৫। 958০ 5৬ ৮৩ ৩৮ 9 ৪ এ আড ৬৪ 0৫ 
০৯৬১ ০৩" এএ এ ও ও ৪ 46 আআ এতে এ 455 ৮৪৪ 
956 4৫০ 
২৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ম্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
হাজীগণকে পানি পান করানোর খেদমত করার জন্য আব্বাস ইবনু 
আব্দুল মুস্তালিব (শট) রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট মিনার রাত্রিগুলো মাক্কায় রাত্রি যাপন করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ 
বললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ জন্য অনুমতি দিলেন। [ছ্থহীহ 
বুখারী হা/১৬৩৪, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৩১৫] 
236 &|। এত (1 তু ০৬:০8 আআ ও 5 জি এ ৬৪০৭০ 
৮ 15 45 ৪ ৪০5 08 ভীত 9 ১ এ পি 
পে ৮৩5 2 ৬৪৯১ 


১৯৭ 


২৪৫. আবুল্লাহ ইবনে উমার (্স্ট) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরীব ও ইশার ভ্বলাত জমা” তথা একত্র করে 
আদায় করেছেন। উভয় দ্বলাতকে পৃথক পৃথক একমত দিয়ে আদায় 
করেছেন । এই দুই ভ্বলাতের মাঝে আর কোনো নফল ও সুন্নাত ভ্বলাত 
আদায় করেননি এবং পরেও কোনো ভ্বলাত আদায় করেননি । [দ্বহীহ 


বুখারী হা/১৬৭৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২৮৮] 


৩১৩ এ ০০ 456 0 ৮৮৫৬ 
অধ্যায়: ৪৭-মুহরিম ব্যক্তি হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তর গোশত গ্রহণ 
করতে পারেন 
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২৪৬. আবু কাতাদাহ আল্‌ আনছারী (ক্স) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে যাত্রা করলেন, তারাও 
সকলেই তার সাথে যাত্রা করলেন। তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাদের 


১৯৮ 


মধ্যে আবু কুতাদাহ (স) ছিলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে, 
আমাদের পরস্পরের সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তারা সকলেই সমুদ্ব 
তীরের পথ ধরে চলতে থাকলেন। ফিরার পথে তারা সবাই ইহরাম 
বাঁধলেন, কিন্তু আবু কনঁতাদাহ (৪স্ট) ইহরাম বাধলেন না। পথ চলতে 
চলতে হঠাৎ তারা অনেক বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবু ক্বাতাদাহ 
(স্) গাধাগুলোর ওপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে 
ফেললেন। এরপর এক ছ্থানে তারা অবতরণ করে তারা সকলেই এর 
গোশত খেলেন। অতঃপর বললেন, আমরাতো মুহরিম। এ অবস্থায় 
আমরা কি শিকার্য জন্তর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির 
অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তারা আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 
আমরা ইহরাম বেঁধে ছিলাম । কিন্তু আবু কাতাদাহ ইহরাম বাধেনি। এ 
সময় আমরা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা 
(সস) এ গুলোর ওপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে 
ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে 
নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম। এ অবস্থায় আমরা কি 
শিকারকৃত কোনো জন্তর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট 
গোশত নিয়ে এসেছি। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাদের কেউ কি এর ওপর আক্রমণ করতে আদেশ বা ইশারা করেছ 
কি? তারা বললেন, না আমরা তা করেনি। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা বাকী গোশত খেয়ে নাও। 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর তিনি বললেন: এর কিছু গোশত তোমাদের 

সাথে আছে কি? উত্তরে আমি বললাম, হ্যা । এরপর আমি একটি বাহুর 

গোশত তাকে উঠিয়ে দেই। তারপর তিনি তা খেয়ে নেন। [্ুহীহ 

বুখারী হা/১৮২৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৬] 
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সু এ ও ০5৮১ 
২৪৭. ছাব ইবনু জাছ্ছামাহ আল লায়ছা (৪৮৯) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়াহ 
দিলেন। আর সে সময় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া 
অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি তার কাছে তা ফেরত 
পাঠালেন। ছাঁব (শসস্ট) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার চেহারা মলিন দেখে বললেন, আমি তোমাকে তা ফেরত দিতাম 
না। শুধু ইহরামের কারণেই তা ফেরত পাঠিয়েছি। 


মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, গাধার একটি পা হাদিয়া দিলেন। অন্য 
শব্দে রয়েছে, গাধার একটি পার্শ্ব । অন্য শব্দে রয়েছে, গাধার পিছনের 
অংশ । [দ্বহীহ বুখারী হা/১৮২৫, ভ্হীহ মুসলিম হা/১১৯৩] 

গ্রন্থকার (৪স্ট) বলেন, এই হাদীছের (ফেরত দেয়ার) কারণ হলো, 
রাসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করেছিলেন যে, তার জন্য 
তা শিকার করা হয়েছিল। আর মুহরিম ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা 
শিকার করা হয় তার গোশত সে ভোগ করে না। 


ঠা ৭ 
পর্ব-৬: ক্রয়-বিক্রয় 
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২০০ 


২৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উক্ত ক্রয় বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা-ইখতিয়ার রয়েছে 
যতক্ষণ তারা একে অপরের থেকে পৃথক না হয়ে যায় কিংবা একজন 
আরেকজনকে ইখতিয়ার না দেয়। আর যদি একজন আরেকজনকে 
ইখতিয়ার দেয় আর এর ওপরই ক্রয় বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বিক্রয় 
সাব্যস্ত হয়ে যাবে। [ছহীহ বুখারী হা/২১১২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩১] 
আআ ৯০ | 450 ০৪ :0$ 0৮ ৩ প্ত ৩৯১৩ ৬ ১০ ত$ 0৫৭ 
২৪৯. এই অর্থেই একটি হাদীছ হাকীম ইবনে হিযাম হতে বর্ণিত 
রয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বত্লাল্লাহহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে (ক্রয় 
বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজন অপরজনের 
থেকে পৃথক না হয়ে যাবে। (ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত কালে) তারা যদি 
সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর তথা বিক্রিত বস্তু 
এবং এর মুল্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয় 
বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা দোষ-ক্রুটি গোপন 


রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাদের ক্রয় বিক্রয় থেকে 


বরকত মুছে দেয়া হবে। [ছ্ুহীহ বুখারী হা/২০৭৯, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৫৩২ 
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২৫০. আবু সাঈদ খুদরী (শন) হতে বর্ণিত, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুনাবাযাহ ও মুলামাসাহ কেনা-বেচা হতে নিষেধ করেছেন। 
মুনাবাযাহ অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতা চিন্তাভাবনা না করেই এবং কাপড় 
ভালোভাবে উলট পালট করে না দেখেই একজন অপরজনের দিকে 
কাপড় ছুঁড়ে দেয়া। আর মুলামাসাহ অর্থ চিন্তা ভাবনা না করেই ক্রেতা 
ও বিক্রেতা পরস্পরের কাপড় স্পশ করা । (পণ্যে গুণাগ্তন যাচাই বাছাই 
না করে শুধু নিক্ষেপ ও স্পর্শ করার দ্বারাই বেচা কেনা সম্পন্ন হয়ে 
যেত)। [ন্হীহ বুখারী হা/২১৪৪, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫১২| 
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২৫১. আবু হুরায়রাহ (শসস্ট) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 
হতে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌছিবার পূর্বে তাদের পণ্য দ্রব্য 
ক্রয় করে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। 
ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা একজনের পক্ষ হতে চলা অবস্থায় অপরজন 
তার আলোচনা করবে না। দালালী করবে না। গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য 
শহরী লোকগণ বিক্রি করে দেওয়ার চাপ দিবে না। ছাগী (বিক্রি করার 
পূর্বে তার) স্তনে দুই তিন দিনের দুগ্ধ জমা রেখে স্তনকে ফুলিয়ে রাখবে 
না। যদি এরূপ করে, তবে যে ব্যক্তি তা ক্রয় করে, সে তার দুধ 
দোহনের পর, তার জন্য খেয়ারের অবকাশ থাকবে । ইচ্ছা করলে 
ক্রয়ের ওপর রাখবে, ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে তাকে ফেরত দিবে । 
আর ফরত দিলে (দুধ পানের বিনিময়ে) সঙ্গে এক ছা” পরিমাণ খেজুর 
দিবে। 


২০২ 


অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে, (যে ব্যক্তি স্তন ফোলানো ছাগী ক্রয় করবে) 
তিনদিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। [দ্হীহ বুখারী হা/২১৫০, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৫১৫] 
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২৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা 
বাহির থেকে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌছিবার পূর্বে তাদের 
পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে মিলিত হতে 
বারণ করেছেন এবং শহরের জনগণ গ্রামের জনগণকে বিক্রি করে 
দিতে বারণ করেছেন। হাদীছের অধস্তন রাবী বলেন, এরপর আমি 
ইবনু 'আব্বাস (ছ্ট) কে বললাম, “শহরের জনগণ গ্রামের জনগণকে 
বিক্রি করে দিবে না” এর অর্থ কি? উত্তরে ইবনু আব্বাস (ট) 
বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার জন্য যাতে কোনো দালাল নিযুক্ত 
না হয়। [ন্বহীহ বুখারী হা/২১৫৮, দ্হীহ মুসলিম হা/১৫২১] 
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২৫৩. আবুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ 
করেছেন । এটা অন্ধকার যুগের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। অনেকে উট ক্রয় 
করত এ শর্তে যে, বিক্রেতার উটের পেটের যেই বাচ্চা হবে, এঁ বাচ্চা 


বড় হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে, সে বাচ্চা প্রসব করার পর মূল্য 


পরিশোধ করা হবে। [ছহীহ বুখারী হা/২১৪৩, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৫১৪] 


২০৩ 


কেউ কেউ বলেছেন, 4১)৮১। কে বিক্রি করা হতো। ৯). বলা হয় 
উটের পেটে থাকা বাচ্চা প্রসবের পর দন্ত উদয় হলে ও বড় হয়ে গেলে 
তা বিক্রি করা হতো। 
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২৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ম্) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন 
যতক্ষণ না তা (খাওয়া বা কাজে লাগানোর) উপযোগী না হয়। 
বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন । [্হীহ বুখারী হা/২১৯৪, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৫৩৪] 
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২৫৫. আনাস ইবনে মালিক (ন্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল হ্্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পরিপন্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন। প্রশ্ন করা হলো পরিপক্কতা কি? উত্তরে তিনি বললেন, ফল 
লাল হওয়া বা হলুদ হওয়া। নাবী দ্বললাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো 
বললেন (এর পূর্বে ফল বিক্রি করলে) তুমি কি মনে কর আল্লাহর সৃষ্ট 
কোনো মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই (ক্রেতা) 
হতে কিসের বিনিময় টাকা আদায় করবে? [দ্ুহীহ বুখারী হা/২১৯৮, 
ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫৫] 
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২০৪ 


২৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (দ্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
করতে নিষেধ করেছেন । মুযাবানাহ হলো বাগানের ফল বিক্রি করা। 
যদি খেজুর হয় তবে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বাগানের তাজা খেজুর 
অনুমান করে বিক্রি করা। আর যদি আঙ্গুর হয় তাহলে কিশমিশের 
তা খাদ্যের বিনিময় অনুমান করে বিক্রি করা । উক্ত সব ধরনের বিক্রয় 
করতে তিনি নিষেধ করেছেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/২২০৫, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৫৪২] 
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২৫৭. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (শ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারাহ, মুহাকনীলা, মুযাবানাহ এবং 
গাছের ফল উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ 
করেছেন। আর সেই ফল দিনার এবং দিরহামের বিনিময় ছাড়া ক্রয় 
বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে আয়ারার ক্ষেত্রে তিনি অনুমতি 
দিয়েছেন । [দ্হীহ বুখারী হা/২৩৮১, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩৬] 
মুহাকালা হচ্ছে কোনো ফসল খোসার মধ্যে থাকা অবস্থায় সেটাকে 
ছড়ানো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা । 
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২৫৮. আবু মাসউদ আনছারী €শস্ট্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, 
ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ হতে নিষেধ 
করেছেন । [দ্হীহ বুখারী হা/২২৩৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৭] 


২০৫ 
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২৫৯. রাফি ইবনে খাদীজ (লট) হতে বর্ণিত, রাসূল স্ললালাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মুল্য ঘৃণিত বস্তু। 
ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য এবং রক্ত মোক্ষণ ব্যবসাও জঘন্য । 


[্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৮] 


৮৮ ৮৮৫৭ 


অধ্যায়: ৪৯- আরায়া 


অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা । 
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৬) 
২৬০. যায়িদ ইবনে ছাবিত (নস্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া মালিককে তার ফল অনুমানে বিক্রয় 
করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে, 
অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর খাওয়ার জন্যে 
রাখতে পারে । [ছহীহ বুখারী হা/২১৮৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩৯] 
ও ০০৪) 855 এও উ। পেত ভে 5 আআ. ৩ ঠ8 এ ৬৪ পা 
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২৬১. আবু হুরায়রাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যাহ জাতীয় ক্রয়বিক্রয়কে পাচ 


২০৬ 


ওয়াসাক পরিমাণের ক্ষেত্রে বা পাচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে হলে 


অনুমতি দিয়েছেন । [ন্ৃহীহ বুখারী হা/২১৯০, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ওয়াসাক নাববী মতে, ষাট ছা পরিমাণ ওজন । সুতরাং পাচ ওয়াসক পরিমাণ 
তিনশত ছা" পরিমাণ । 
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২৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €্ঞ্ট) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খেজুর গাছ তাবীর 
(কলপ) করার পর বিক্রয় করে সে গাছের ফল বিক্রিকারীর হবে। 
অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়, তাহলে ক্রেতাই পাবে। 


[্বহীহ বুখারী হা/২২০৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪৩] 


মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাস ক্রয় করে 
(এবং এ ক্রীতদাসের কোনো মাল থাকে) সেই মাল বিক্রেতার হবে। 
অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয় (তাহলে তা ক্রেতার জন্য 


হবে)। [্বহীহ বুখারী হা/২৩৭৯] 
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২৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €.*) হতে বর্ণিত, রাসূল হ্্াল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে 


তা হস্তগত হওয়ার পূর্বেই সে যেন তা বিক্রি না করে। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২১২৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৫২৬] 


২০৭ 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কবয হেস্তগত) না হওয়া পর্ষন্ত। [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/২১৩৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২৬] ইবনু আব্বাস (টু) থেকেও 


অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [চ্হীহ বুখারী হা/২১৩২, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৫২৫] 
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২৬৪. জাবির (তস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন । তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে 
বলেছেন: নিশ্চই আল্লাহ এবং তার রসুল মদ, মৃত প্রাণী, শুকুর এবং 
মূর্তি বিক্রি করাকে হারাম করেছেন। অতঃপর বলা হলো, হে আল্লাহর 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মৃত প্রাণীর চর্বি সম্পর্কে আপনার 
অভিমত কি? (তো বিক্রি করা যাবে কি না?) কেননা মৃত জীবের চর্বি 
নৌকায় লাগানো হয়, বিভিন্ন চর্ম বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা 
দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে । (অর্থাৎ মৃতের চর্বি কার্যকরী উপকারী 
বন্ত)। রসলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, না, 
এটাও হারাম। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের 
ধ্বংস করুন, তাদের জন্য যখন (হালাল জবাইকৃত জীবেরও) চর্বি 
করল এবং এর মূল্য ভোগ করল। [্হীহ বুখারী হা/২২৩৬, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৫৮১] 


২০৮ 


অধ্যায়: ৫০- বায় সালাম তথা অগ্িম বিক্রয় করা 

এ ০ এ 45০5 89৬ 20৬ ৬৩ এ ৫০০ এও ০ | ৮৪ ৬৪ ০৭৩ 
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২৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পন 
করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে 
বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয় বিক্রয় করত। রাসূল দ্বল্লাল্নাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তাকে 
নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওযনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা 
করতে হবে । [ছহীহ বুখারী হা/২২৩৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৪] 


&9]। ও ৬) ৮67০ 
অধ্যায়: ৫১- ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে শর্তসমূহ 
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২০৯ 
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২৬৬. আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট 
বারীরাহ সস) এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় 
উকিয়া দেয়ার শর্তে মুকাতাবা করেছি। প্রতি বছর যা হতে এক উকিয়া 
করে দেয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি 
বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের 
একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার ওয়ালা এর অধিকার আমার 
হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরাহ (স্ল্ট) তার মালিকের 
নিকট গেল এবং তাদেরকে তা বললে তারা তা অস্বীকার করল। 
বারীরাহ নস্ট) তাদের নিকট হতে আমার কাছে এল, আর তখন 
আল্লাহর রাসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখোনে উপস্থিত 
ছিলেন। সে বলল, আমি আপনার সে কথা তাদের কাছে উপদস্থাপন 
করেছিলাম । কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ 
ছাড়া রাযি হয়নি। নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনলেন। 
আয়িশা (৪) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা সবিস্তারে 
জানালেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে 
নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালা 
এর হক তারই, যে আযাদ করে। আয়িশা (নস্ট) তাই করলেন। 
এরপর আল্লাহর রাসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে দাড়িয়ে 
আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কি 
হলো যে, তারা এমন শর্তারোপ করে যে, যা আল্লাহর বিধানে নেই? 
আল্লাহর বিধানে যে শর্ত উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, তা 
শত শর্ত হলেও । আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহর শর্তই সুদৃঢ় । 
ওয়ালার হক তো তারই, যে মুক্ত করে। [দ্বুহীহ বুখারী হা/২১৬৮, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৪] 
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২৬৭. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (শন) হতে বর্ণিত, তিনি একটি উটের 
ওপর আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। (ডট চলতে চলতে) অক্ষম হয়ে 
পড়ে। তিনি উটটিকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, 
অতঃপর আল্লাহর নাবী আমার সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর আমাকে 
ডাকলেন। এরপর উটটিকে প্রহার করলেন। এরপর উটটি এমন দ্রুত 
চলতে লাগল যে এরূপ আর কখনো চলেনি। এরপর নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এ উটটি তুমি আমার নিকট 
এক উকীয়াহর বিনিময়ে বিক্রি করে দাও । আমি বললাম, না। তিনি 
বললেন, তুমি আমার নিকট এটি বিক্রি কর। অতঃপর আমি সে উটটি 
তার নিকট এক উকীয়ার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং এর পিঠে চড়ে 
আমার পরিবারের নিকট আসার শর্ত করলাম। অতঃপর আমি যখন 
(মদীনায়) পৌছে গেলাম। তখন আমি তার নিকট সেই উটটি নিয়ে 
আসলাম । অতঃপর তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করেদিলেন। 
এরপর আমি ফিরে চলে এলাম । অতঃপর তিনি আমার পিছে পিছে 
লোক পাঠালেন। অতঃপর (আমি ফিরে এলে) তিনি বললেন, তুমি কি 
মনে করেছ যে, তোমার উট নেয়ার জন্যে আমি তোমার সাথে দর 
কষাকষি করেছি? তোমার উট ও এর মূল্য সবই তুমি নিয়ে নাও। এসব 
কিছুই তোমার জন্য । [ন্বহীহ বুখারী হা/২৭১৮, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৭১৫] 
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২৬৮. আবু হুরায়রাহ (সস) হতে বি3রত। তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় 
করা হতে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে 


না। কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয় বিক্রয়ের ওপর ক্রয় বিক্রয় 
না করে। কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না 


২১১ 


দেয়। কোনো মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না 
করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়। 
(অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর হক নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য)। [ছ্থহীহ 
বুখারী হা/২১৪০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১৩] 
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অধ্যায়: ৫২- সুদ এবং মুদ্বার বিনিময় মুদ্বা লেনদেন করা 
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২৬৯. উমার ইবনে খাত্তাব (নস্ট) হতে বণিত। তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে 
যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় 
হবে । রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন 
না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে যদি 
উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। 
যাবের বিনিময় যবের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না 
হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৭৪, ছহীহ 
মুসলিম হা/১৫৮৬] 
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২১২ 


২৭০. আবু সাঈদ খুদরী (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ 
নগদে নগদে সমান সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না এবং কোনো 
স্বর্ণকে অন্য স্বর্ণের ওপর বেশি করো না। রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্য সমান 
সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না। কোনো রৌপ্যকে অন্য রৌপ্যের 
ওপর বেশি করো না এবং তা কোনো অনুপদ্থিতকে (নগদে) উপস্থিতির 
(বাকীন) বিনিময় বিক্রি করবে না। অন্য শব্দে রয়েছে, হাতে হাতে 
তথা নগদে নগদে ছাড়া । আবার অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সমান 
সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না। [ন্বহীহ বুখারী হা/২১৭৭, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৫৮৪] 
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২৭১. আবূ সাঈদ খুদরী (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
বিলাল (৪স্৯) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট “ব্ণী” 
খেজুর (একপ্রকার উন্নত জাতের খেজুর) নিয়ে আসলেন, নাবী স্থল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রকার খেজুর কোথা 
হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট মন্দ খেজুর ছিল, আমি এর 
দুই ছা এই খেজুর এক ছা এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে 
নাবী দ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহ! এটা প্রকৃত সুদী 
লেনদেন হয়েছে। এটাতো প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। এরূপ করো 
না। বরং তুমি এটা (তথা মন্দ খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে কম 
পরিমাণে উত্তম খেজুর লাভ) করতে চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে) মন্দ 
খেজুর বিক্রয় করবে । অতঃপর সেই মুদ্রায় উত্তম খেজুর ক্রয় করবে। 
[্থহীহ বুখারী হা/২৩১২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯৪] 


২১৩ 
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২৭২. আবুল মিনহাল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু 
'আযিব ও যায়িদ ইবনে আরকামকে বায়' ছরফ তথা মূল্যের বিনিময় 
মূল্য ক্রয় বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের প্রত্যেকেই 
(নিজেকে তুচ্ছ মনে করে অপরজনকে ভালো বলতে লাগলেন আর) 
বললেন, আমার চেয়ে ইনি উত্তম হবেন। তবে উভয়ই বললেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণকৈ রৌপ্যের বিনিময়ে বাকীতে ক্রয় 
বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন । [দ্বহীহ বুখারী হা/২১৮০, ২১৮১, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৫৮৯] 
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২৭৩. আবু বাকরাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে 
রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ উভয় দিকের বস্তু 
সমপরিমাণের না হয়। আর তিনি আমাদেরকে রৌপ্যকে স্বর্ণের 
বিনিময়ে এবং স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রয় করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 
নগদে নগদে কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এভাবেই রাসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লা কে বলতে শুনেছি । [ন্বহীহ বুখারী হা/২১৮২, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৫৯০] 


২১৪ 


০১৯9 ১৯০ ৮6০ 
অধ্যায়: ৫৩- বন্ধক রাখা ও অনুরূপ বিষয় 
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২৭৪. আয়িশা ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় 
করলেন এবং তার নিকট (যুদ্ধের) একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/২০৬৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৩] 
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২৭৫. আবু হুরায়রাহ (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (খণ পরিশোধে) 
গড়িমসি করা যুলুম । যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্য) কোনো ধনী 


ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় তখন সে যেন তা মেন নেয়। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২১৮৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৪] 
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২৭৬. আৰু হুরায়রাহ (স্্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন, আমি 


রাসূল দ্বল্নাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি 
বলছেন, কোনো ব্যক্তি দেওলিয়া সাব্যস্ত হলে তার নিকট যে ব্যক্তি 


২১৫ 


নিজের মাল হুবহু পাবে, অন্য পাওনাদার অপেক্ষা একমাত্র সেই এ 


মালের অগ্াধিকারী হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪০২, দ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৫৫৯] 
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২৭৭. জাবির ইবনু আবিল্লাহ (০) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুফ'আহর ফায়ছালা করেছেন সেসব 
(হ্বাবর) সম্পত্তিতে, যা বন্টন করা হয়নি । যখন সীমানা চিহিনত হয় ও 
রাস্তা পৃথক করা হয়, তখন তাতে আর শুরফ'আহ নেই। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২২১৩, ২২৫৭, হ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৮] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
শুরফ'আহ বলা হয়- কোনো প্রতিবেশী বা অংশীদার অপর কোনো প্রতিবেশী 


বা অংশীদারের (বিক্রয়যোগ্য কোনো জমি বা বাড়ি ক্রয় করার এক) বিশেষ 
অধিকার লাভ হয়। 
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২৭৮. আবু হুরায়রাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো প্রতিবেশী যেন তার 
দেয়ালে তার কোনো প্রতিবেশীকে কাঠের টুকরো গীড়তে নিষেধ না 
করে। অতঃপর আবু হুরায়রাহ 6শ্সস) বলেন, কী ব্যাপার! আমি যে 
তোমাদেরকে এর থেকে (হাদীছের প্রতি আমল করতে) বিমুখ হতে 
(অমনোযোগী) দেখছি? আল্লাহর কসম! আমি সবসময় তোমাদেরকে 


২১৬ 


এই হাদীছ বলতেই থাকবো । [ছহীহ বুখারী হা/২৪৬৩, দ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৬০৯] 


" :0$ 955 এ | এ এ॥ 459 ঠ 5 আআ ৬ মিভ ৩৪ 5৭ 

৩৯৮০ ৬০ ৬০ ৪৮ ০০১১ ৩ 2৯ এ পিউ ৩ 
২৭৯. আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ সম্পদ 
কারো নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিবে (কিয়ামতের দিন) তাকে 


সাত তবক যমীন বেড়ী আকারে গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। [ছহীহ 
বুখারী হা/২৪৫৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬১২] 


85 এ &। ৩৩ ও 685 &| ৪ 5 ডা ঝা এড ৬৪ ০8, 
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২৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (প্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বারবাসীদের সাথে সেখানকার উৎপন্ন 
ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে কৃষি কাজের চুক্তি করেন। [ছহীহ বুখারী 
হা/২৩২৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫১] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদির নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রদানের শর্তে বাগান ও 
যমীন বর্ণা দেয়া জায়েয । কাফিরদের সাথে কৃষি কাজ, ব্যবসা ও বিভিন্ন 
পেশামূলক কাজের ব্যাপারে লেনদেন করা জায়েয । 


৩০১৭। ৬১৪৩ ৫ ১৬৮ 2৭ 9 6৬ শ্রেস ০9০ ৩69১ 
১৪ 94 5৩ 8 7 ও ৬25 ৪০ 6 455 এ ঠা এ 
৮5 নিও ও)%1 ৪.১ 


২১৭ 


২৮১. রার্ফি ইবনে খাদীজ (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আনছারদের মাঝে আমরা অধিক শস্য ক্ষেতের মালিক ছিলাম । তাই 
আমরা জমি বর্গা দিতাম । কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর এ 
অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের সেই রকম বর্া দিতে নিষেধ 
করা হলো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে নিষেধ করা হয়নি। 


[্বহীহ বুখারী হা/২৭২২, ছহীহ মুসলিম হা/১৫৪৭] 
৪05 ১৪ ৩৮ 095 ৬৩০ 206 ৬ ০2 8৩ ৬৪ পু 
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২৮২. ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, হানযালা ইবনু কায়েস 
(লন) কে স্বর্ণ ও রোপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলাম। তিনি বললেন, এত কোনো সমস্যা নেই। রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর “আমলে লোকেরা পানির ঝর্ণার পাশ্ববর্তী 
অংশ, খালের অগ্রভাগের ভেজা অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধা নেয়ার 
শর্তে জমি ভাড়া দিত। এতে কখনও এক অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর 
অংশ ভালো থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভালো থাকত আর অপর 
অংশ বিনষ্ট হতো । আর এধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হতো 
না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর যদি নির্দিষ্ট 
পরিমাণের (দ্বর্ণ-রৌপ্যের) বিনিময়ে ভাড়া দেয়া হয়, তাহলে তাতে 
কোনো সমস্যা নেই। ৬৬৮১ অর্থ বড় বড় নদী/ঝর্ণা। 0১447 অর্থ 
ছোট নদী । [ দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪৭] 


২১৮ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ফসল আবাদের জন্য জমি বর্গা দেয়া জায়েয । এ ক্ষেত্রে বিনিময় করা মূল্যটি 
নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক । আর যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে তা সঠিক হবে না। 
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২৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার €ত্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার 
(শন) খায়বারে গেনীমতের) একখণ্ড ভূমি লাভ করলেন। অতঃপর 
তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি সেটি অপেক্ষা 
উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। এখন আপনি আমাকে 
এতে কি করতে বলেন? নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তুমি যদি ইচ্ছা করো তার মূল রক্ষা করে সেই জমি থেকে উৎপাদিত 
ফসল দান করতে পারো। সুতরাং উমার (ন্ট) তা এভাবে দান 
করলেন যে তার মুল বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং এর 
উত্তরাধিকারী হবে না। তা দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্বীয়দের 
জন্য, দাস মুক্তকরণে, আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ জিহাদের জন্য), 
মুসাফিরদের জন্য, মেহমানদের জন্য । যে তার মুতাওয়াল্লী হবে সে 
জমা না করে (নিজের জন্য সম্পদ না করে নিয়ে) তা হতে 
ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে এবং (আপন পরিবারকে) খাওয়াইতে পারবে । 
তাতে আপত্তি নেই। [দ্ুহীহ বুখারী হা/২৭৩৭, ২৭৭২, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৬৩২] 


২১৯ 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ওয়াকফ হচ্ছে- মালিক কর্তৃক তার উপকারজনক কোনো সম্পদের মূল ঠিক 
রেখে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দাসত্ব মোচনের ক্ষেত্রে ও 
জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করার উদ্দেশ্যে দান করা । ওয়াকফ করা 
মুদ্তাহাব। 
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২৮৪. উমার (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার একটি ঘোড়া 
আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক 
আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং 
আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রয় করবে । এ সম্পর্কে 
নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞেস করলাম । তিনি 
বললেন, তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার ছ্ৃদাব্বাহ ফিরিয়ে নিবে না, 
তা এক দিরহামের বিনিময় দিয়ে হলেও । কেননা যে ব্যক্তি নিজের 
ছ্ুদাকবহ ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃভক্ষণ করে। [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/১৪৯০, ৩০০৩, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৬২০] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার ছাদকহ ফিরিয়ে নেয়, সে 
এ কুকুরের ন্যায় যে কুকুর বমি করার পর পুনরায় সেই বমি ভক্ষণ 
করে। [্বহীহ বুখারী হা/২৫৮৯, ২৬২২ দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২২] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
দ্দাকাহ করে তা ক্রয় করা হারাম। 


২২০ 
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২৮৫. ইবনু “আব্বাস (টু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছু হিবা তথা দান করার পর 
সেই দান পুনরায় ফিরিয়ে নেয়, সে এ কুকুরের ন্যায় যে কুকুর বমি 
করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে। [ছহীহ বুখারী হা/২৬২১, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৬২২] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


হিবা হচ্ছে- কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে জীবিত অবস্থায় কোনো 
বিনিময় ছাড়াই নিজের কোনো সম্পদ বা সামগ্রীর মালিক বানিয়ে দেয়া। 
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রগ ৬০৮ 
২৮৬. নু'মান ইবনে বাশীর (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে 
আমার পিতা তার কিছু সম্পদ দান করেন। তখন আমার মা 'আমরাহ 
বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি একাজে ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ 
না আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এব্যাপরে সাক্ষী না 
রাখা হবে। অতঃপর আমার পিতা রাসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর নিকট চলে যান তাকে আমার এ দানের বিষয়ে সাক্ষী রাখার জন্য । 


অতঃপর রাসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (পিতাকে) 
বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানদের প্রতি এরকম দান করেছ? 


২২১ 


আমার পিতা বললেন, না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তোমার সন্তানদের মাঝে ইনছাফ কায়েম করো। অতঃপর আমার পিতা 
ফিরে আসেন। এরপর তিনি সেই দানকে ফিরিয়ে নেন। [দ্ুহীহ বুখারী 
হা/২৫৮৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৩] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাহলে আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করো না। 
কারণ, অন্যায় কাজে আমি কখনো সাক্ষী থাকি না। [ন্বহীহ বুখারী 
হা/২৬৫০, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৩] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে এ বিষয়ে 
সাক্ষী রাখ । [ ভ্থহীহ মুসলিম হা/১৬২৩] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ওয়াজিব। এক্ষেত্রে কোনো সন্তানকে নির্দিষ্ট করা বা অন্য সন্তানের চেয়ে 
অগ্ৰাধিকার দেয়া হারাম । যদি এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ না থাকে । আর 
যদি এক্ষেত্রে বিশেষ কারণে একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান 
করা বা কাউকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা 
নেই। যেমন সন্তানদের মধ্যে কোনো সন্তান অসুস্থ হয়ে গেল, কিংবা কোনো 
সন্তান অন্ধ বা কোনো সন্তান বিপদগ্রস্ত বা কোন কারণে নিঃস্ব হয়েছে। কিংবা 
কোনো সন্তানের পরিবারের সদস্য বেশি বা কোনো সন্তান লেখাপড়া করছে 
ইত্যাদি কারণে কমবেশি করাতে কোনো সমস্যা নেই। 


দান করার পর তা পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া হারাম। তবে পিতা তার 
সন্তানদেরকে যা হিবা করে দেন, তা ফিরিয়ে নেয়া হারাম নয়। এ বিষয়টিকে 
তারা দ্বদাকবাহ ফিরিয়ে নেয়া বিষয় থেকে আলাদা মনে করেছেন। কেননা 
পিতা সন্তানদেরকে যা দিয়ে থাকেন তা ফিরিয়ে নেয়া সুযোগ রাখেন । 
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২৮৭. জাবির ইবনে আবিল্লাহ (শ্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, ওমরাহ 
যাকে দেওয়া হয় তা তারই থাকবে। অন্য শব্দে বর্ণিত 
রয়েছে,রাসূলুল্লাহ ছ্ুত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওমরা 
যাকেই দেয়া হোক, তা তারই থাকবে এবং তারপরে তার 
উত্তারাধিকারীদের থাকবে । তা কখনো দাতার কাছে ফেরত যাবে না। 
সে এমন জিনিস দিয়েছে যার ওপর উত্তারাধিকার বলবৎ হয়েছে। 
জাবির ৪স্ট) বলেছেন, জনৈক (আনছারী) মহিলাকে (ওমরা হিসাবে 
দান করা একটি খেজুর বাগান) প্রদান করা সম্পর্কে রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ওমরার ক্ষেত্রে একথা বলা যে, ওটা 
তোমার এবং তোমার পরবর্তী উত্তারাধিকারদের জন্য । আর যখন বলা 
হবে, যত দিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি তা ভোগ করবে। 
আসবে। 


ছহীহ মুসলিম এর অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, তোমাদের নিকট 
তোমাদের সম্পদ ধরে রাখ তথা হিফাযত করো, তা বিনষ্ট করো না। 
কেননা যে ব্যক্তি কাউকে উমরা হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছে তা তারই 
(যাকে দান করা হলো) জন্য হবে যতদিন সে বেঁচে থাকবে । আর তার 
মৃত্যুর পর তার উত্তারাধিকারগণ পাবেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৬২৫, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৬২৫] 


26801 ৫$-৪£ 
অধ্যায়: ৫৪-কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে 


কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস তিন প্রকার: 


১. প্রথম প্রকার হচ্ছে এমন তুচ্ছ ও নগন্য বন্ত যা ভালো কোনো মানুষ 
কুড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছা করে না। যেমন চাবুক, রুটির টুকরা এজাতীয় কোনো 


২২৩ 


কিছু । এমন ধরনের কোনো কিছু কুড়িয়ে নিলে তা নিজে গ্রহণ করতে পারবে 
ও এর মালিক হতে পারবে । তা প্রচার করার প্রয়োজন নেই। 


২. দ্বিতীয় প্রকার: যা কুড়িয়ে নেয়া জায়েয নেই ।এ প্রকারে সে সব প্রাণী যে 
সব প্রাণী নিজেকে ছোট ছোট হিংস্স প্রাণীর হামলা থেকে রক্ষা করে যেমন 
হরিণ । কিংবা এমন প্রাণী যে গুলোকে নিজেকে বহণ করতে সক্ষম যেমন উট 
ও গরু ইত্যাদি । এধরনের প্রাণীকে কুড়িয়ে নেয়া হারাম । 


৩. তৃতীয় প্রকার: উপরিউক্ত দুই প্রকার ছাড়া অন্যন্য সম্পদ যদি কুড়িয়ে 
পাওয়া যায় তাহলে সে সব জিনিস তার মালিকের জন্য হিফাযত করার 
উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নেয়া যাবে সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য । 
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২৮৮. যায়িদ ইবনে খালিদ আল যুহানী সস) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোনা অথবা রূপার 
হারানো বন্ত প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তুমি 
এর বন্ধন ও থলে চিনে রাখবে । তারপর এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা 
দিবে । এরপরও যদি তুমি মালিকের সন্ধান না পাও, তবে তা তুমি ব্যয় 
করে ফেলতে পার। কিন্তু তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। 
যদি কোনো সময় এর দাবীদার আসে তবে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে । 
তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল । তিনি বললেন, এতে তোমার কী? তুমি 
এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। কেননা এর পায়ের ক্ষুর আছে এবং পানি 
সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে পারে এবং বৃক্ষ 
থেকে খেতে পারে । অবশেষে একদিন তার মনিব তাকে পেয়ে যাবে । 


২২৪ 


তারপর সে বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । তিনি বললেন: তুমি সেটি 
নিয়ে যাও। কেননা তা তুমি নিবে অথবা তোমার কোনো ভাই নিবে 
অথবা কোনো নেকড়ে খেয়ে ফেলবে । [দ্হীহ বুখারী হা/২৪২৮, 
২৪২৯, ২৪৩৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৭২২] 
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পর্ব-৭: ওয়াছিয়াত 
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২৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে 
ওয়াছিয়াত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে ওয়াছিয়াতনামা লিখে 
না রেখে দুই রাত্রি অতিবাহিত করারও তার উচিত নয়। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৭৩৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৭] 


ছহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত রয়েছে, ইবনু উমার ্ছ্ট) বলেছেন, 
আল্লাহর কসম, যখন থেকে আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এটা বলতে শুনেছি তখন থেকে আমার 
ওয়াছিয়তনামা না লিখে আমার ওপর এশটি রাত্রিও অতিবাহিত হয়নি । 
[্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৭] 
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২৯০. সাদ ইবনে আবী ওয়াকনাছ (লস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মক্কা বিজয়ের বছরে আমি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন । আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো 
কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি যা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আর 
আমি সম্পদশালী । আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত (ওরসজাত) কোনো 
ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার সম্পদের তিনভাগের দুইভাগ সম্পদ 
দান করে যেতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে 
অর্ধেক সম্পদ দান করে যেতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, না। আমি 
বললাম, তাহলে তিনভাগের একভাগ দান করে যেতে পারি? তিনি 
বললেন, তিনভাগের একভাগ । তবে তিনভাগের এশভাগও বেশি । তুমি 
তোমার ওয়ারিছদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে তা তোমার পক্ষে উত্তম 
তাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে যাতে তারা অন্যের নিকট 
যাচ্ধ্তা না করে। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমার পরিবারে 
প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় তাতেও তোমাকে ছওয়াব দেয়া হবে। 
এমনকি তুমি (আদর) করে তোমার বিবির মুখে যে লুকমা উঠিয়ে দিবে 
তাতেও (তোমার ছওয়াব হবে)। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার ছাহাবীগণের পিছনে পড়ে থাকব? 
তিনি বললেন, তোমাকে কক্ষনো পিছনে ছেড়ে যাওয়া হবে না। আর 
(তুমি পিছনে পড়ে গেলেও) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আমল করবে তা 
দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভাবত তুমি আরো 


২২৬ 


জীবিত থাকবে । ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে আর 
অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার ছাহাবীগণের 
হিজরাত আপনি জারী রাখুন এবং তাদেরকে তাদের পিছনের দিকে 
ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সাদ ইবনু খাওলা (শসস্ট) এর 
জন্য (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোক প্রকাশ করেছিলেন। [ন্ুহীহ বুখারী 
হা/১২৯৫, ২৭৪২, ৬৩৭৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৮] 
319৯৮ এ 98) ০৩ ৮৪৪ আআ তে ৮৩ ০ এ ৩৪ তথ 
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২৯১. আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
লোকেরা যদি ওয়াছিয়াতের ব্যাপারে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে এক 
চতুর্থাংশ সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিতো (তাহলে ভালো হতো)। যেহেতু 
আল্লাহর রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক তৃতীয়াংশ 
চলবে, বরং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশী । [দ্বহীহ বুখারী হা/২৭৪৩, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৯] 


১০০০ ৮-/২ 
পর্ব-৮: ফারায়েয উেত্তরাধিকার আইন) 


শব্দটি হ০,১ এর বহুবচন । ০০ এর শারঈ অর্থ হচ্ছে- হকদারদের 
মাঝে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা । 
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২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (€স্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নির্ধারিত 
অংশকে তার উত্তরাধিকারদেরকে পৌছিয়ে দিবে। তারপর যা অবশিষ্ট 
থাকবে তা মৃতের নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
অনুযায়ী বণ্টন করে দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃতের 


নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির । [ন্থহীহ বুখারী হা/৬৭৩২, ভ্হীহ মুসলিম 
হা/১৬১৫] 
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২৯৩. উসামাহ ইবনে যায়িদ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি 
আগামীকাল মক্কায় আপনার গৃহে অবতরণ করবেন? উত্তরে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “'আকীল কি আমাদের জন্য 
কোনো অবস্থান স্থল বা ঘর বাড়ি রেখে গেছেন? এরপর তিনি বললেন, 
কোনো মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কোনো কাফির 
মুসলমানের (সম্পদের) ওয়ারিছ হবে না। [দ্হীহ বুখারী হা/১৫৮৮, 
৩০৫৮, ৬৭৬৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫১, ১৬১৪] 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম “ওয়ালা ক্রয়-বিক্রয় ও হেবা করতে নিষেধ 
করেছেন । [দ্হীহ বুখারী হা/৬৭৫৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৬] 
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২৯৫. আয়িশা (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাহ (তন) এর 
ঘটনার মধ্যে তিনটি বিধান জারি হয়েছে । যখন সে মুক্তি লাভ করেছিল 
তখন স্বামীর বৈবাহিক সুত্র বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে তাকে 
স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। তাকে গোশত হ্বদাকা করা হয়েছিল, 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (আয়িশা (নস্ট) কাছে 
এলেন, তখন গোশতের হাড়ি চুলার ওপর টগবগ করছিল । তিনি খাবার 
চাইলেন, তখন তার সামনে রুটি এবং ঘর থেকে তরকারী পরিবেশন 
করা হলো। তিনি বললেন, আমি কি লক্ষ্য করিনি যে, চুলার ওপর 
হাড়ি আছে, যার মধ্যে গোশত রয়েছে। তারা বললেন, জি হ্যা 
আল্লাহর রাসূল! কিন্তু সে গোশত বারীরাহকে ছাদকাহ হিসেবে দেয়া 
হয়েছে। আমরা আপনাকে সে গোশত খাওয়াতে অপছন্দ করলাম 
(কেননা আপনি তো ছাদক্াহ খান না)। অতঃপর তিনি বললেন, 
সেগুলো তার জন্য ছাদকাহ আর আমাদের জন্য হাদীয়াহ। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, ওয়ালা এর 
অধিকারী সেই ব্যক্তি হবে যে গোলাম আযাদ করবে । [ভ্হীহ বুখারী 
হা/২৫৭৮, ৫০৯৭, ৫৪৩০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৪] 


0৫এ। 95-৭ 
পর্ব-৯: নিকাহ- বিবাহ 
বিবাহের বিধান: 


১. ওয়াজিব বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে বিবাহের সামর্থ রাখে, 
তার অন্তরেও প্রবল কামনা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান; 


২২৯ 


কেননা হালাল উপায়ে চরিত্র হেফাজত এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষা দুটোই 
ওয়াজিব, আর বিবাহ ছাড়া এটি সম্ভব নয়। 


২. মুস্তাহাব বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি বিবাহ না 
করলেও যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, যদি বিবাহ করে 
তবে তার দ্বারা স্ত্রীর উপর জুলুমও হবে না, বিবাহের প্রতি তার আগ্বহও 
বিদ্যমান এবং সামগ্রিকভাবে সে বিবাহের সামর্থ রাখে । আর এটি অধিকাংশ 
মানুষের অবস্থা । 

৩. হারাম বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তির প্রবৃত্তির চাহিদাও 
নেই আবার সামর্থ নেই, এটা নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে, তার সহবাসের 
ক্ষমতা নেই অথবা ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই অথবা অত্যাবশ্যক 
অধিকারসমূহ পুরণেরও ক্ষমতা নেই; যেহেতু হারামের দিকে ধাবিত করে 
এমন প্রতিটি বিষয়ই হারাম । 


৪. মাকরূহ বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি নিজের উপরে 
এই ভয় পায় যে, সে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হবে, (ত্ীকে) ক্ষতিগ্রস্থ করবে, 
অভাবের কারণে ব্যর্থ হয়ে পড়বে । অনুরূপভাবে যদি সে ভয় পায় ব্যয়ভার 
বহনে তার অক্ষমতা অথবা আচরণগত কষ্ট দেওয়া অথবা নারীদের ব্যাপারে 
তার আগ্রহের কমতি অথবা তার ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ 
হওয়া বা এরকম আরো অন্যান্য বিষয়গুলোকে । 

৫. মুবাহ বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তির বিবাহের দিকে 
ধাবিতকারী কোন কারণ নেই, আবার বিবাহ থেকে নিষেধেরও কোন কারণ 
উপস্থিত নেই। এটা এভাবে যে, তার অন্তরে বিবাহের প্রতি (নারীদের প্রতি) 
তেমন কোন আগ্রহও নেই কিন্তু সে এ ব্যাপারে সক্ষমতা রাখে । 


বিবাহের শর্তসমূহ 
বিবাহের শর্তাবলী: বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পূরণ হতে 
হবে: 


১. স্বামীন্ত্ৰী নির্দিষ্ট হওয়া 

২. স্বামী-নত্রী উভয়ের সন্তুষ্টি থাকা 

৩. অভিভাবক (91), সুতরাং কোন নারীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না অভিভাবক 
[এর অনুমতি] ছাড়া । 


২৩০ 


৪. মোহর সাপেক্ষে বিবাহ হতে হবে 


৫. বংশীয়, বৈবাহিক, দুধ সম্পর্কিত ও দীনের [ধর্মের ভিন্নতা] সংক্রান্ত বা 
অন্যান্য প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে স্বামী-্ত্রী উভয়ের মুক্ত থাকা 


৬. বিবাহ করা (0৬1) বা বিবাহ দেওয়া (৮) সংশ্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগে 
ঈজাব ও বৃবুল সংঘটিত হওয়া । 
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২৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায়! 
তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। 
কারণ বিবাহ দৃষ্টি নত করার ও লজ্জাঙ্থান সংরক্ষণ করার পক্ষে 
অধিকতর সহায়ক । আর যে সামর্ঘ্ের অধিকারী নয় সে যেন ছিয়াম 
রাখে । কেননা, ছিয়াম তার যৌনতাকে দমন করবে। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫০৬৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪০০] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


যে সব যুবক বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখে তথা ভরণ পোষণ ও 
শরী“আত বিবাহ করতে নিদের্শ প্রদান করেছে। 
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২৩১ 
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২৯৭. আনাস ইবনে মালিক রন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
রাসূল ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল ছাহাবী নাবী স্বব্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণকে তার গোপন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলেন । (উত্তর শ্রবণ করার পর) তাদের কেউ কেউ বললেন, আমি 
কোনো নারীকে বিবাহ করব না। আবার অন্য একজন বললো, আমি 
গোশত খাব না। অন্য একজন বললেন, আমি কোনো বিছানায় ঘুমাব 
না। এরপর বিষয়টি নাবী হ্বল্রাল্লাহহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
পৌছিলে তিনি ভাষণ প্রদান করেন । শুরুতেই তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও 
গুণগান করেন। এরপর তিনি বলেন, লোকদের কি হলো যে, তারা 
এরকম এরকম কথা বলেন, কিন্তু আমি রাত্রিতে (নফল) ছ্বলাত আদায় 
করি ও ঘুমাই এবং ছিয়াম রাখি ও ছিয়াম ত্যাগ করি। আমি 
নারীদেরকে বিবাহ করেছি। সুতরাং আমার সুন্নাত থেকে যে বিমুখ হবে 


সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৪০১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করার 
মধ্যেই কল্যাণ, বরকত ও ছওয়াব রয়েছে। নফসকে কষ্ট দেয়া এবং আরাম 
আয়েশ থেকে মাহরুম করা ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়। বরং তা বাড়াবাড়িকারী 
বিদ্আতীদের তরীকার অন্তর্ভুক্ত এবং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সুন্নাতের বিরোধী । বৈরাগী তথা দুনিয়া বিমুখ হওয়া এবং ইবাদত করার 
উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী বৈধ স্বাদ ও আরাম আয়েশ বর্জন করা নাবী ছ্বল্লাললাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাত থেকে বের হওয়া এবং মুমিনগণের 
পথ অনুসরণ না করা । 
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২৩২ 


২৯৮. সাঁদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
উসমান ইবনে মাযউন রাসূলুল্লাহ ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট তাবাতুল তথা বিয়ে না করে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি 
তার এ আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি তাকে এ অনুমতি দেয়া 
হতো তাহলে আমরাও খাসী হয়ে যেতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৭৩, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০২] 

তাবাতুল অর্থ বিবাহকে বর্জন করা। এ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই 
মারিয়াম কে 195) বলা হতো। 
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২৯৯. রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী উম্মু হাবীবাহ 
বিনতে আবু সুফইয়ান (ঞ্ন্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর 


রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আবু সুফইয়ান এর কন্যা 
আমার বোন ('আয্যাহ) কে বিবাহ করুন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি 


২৩৩ 


বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো 
আপনার একক স্ত্রী নই । আর কল্যাণে কেউ আমার শরীক হলে, তা সে 
আমার বোন হোক এটাই আমি বেশি পছন্দ করি। তারপর রাসূল 
্বন্নাল্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার 
জন্য হালাল নয়। তিনি বললেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবু সালামার কন্যা 
(দুর্রাহ) কে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন । তিনি বললেন, আবু সালামার 
কন্যাকে? উম্মু হাবীবাহ বলেন, হ্যা। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে আমার অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত নাও 
হতো তবুও সে একারণে আমার জন্য হালাল হতো না, সে আমার দুধ 
ভাইয়ের কন্যা। আমাকে ও তার পিতা আবু সালামাকে ছুহাইবাহ দুধ 
পান করিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও 
ভগ্নিদেরকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না। 


বর্ণনাকারী ওরওয়াহ বরেন, ছওয়াইবাহ আবূ লাহাবের দাসী ছিল। আবূ 
লাহাব তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। এরপর সে দাসী নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিল। এরপর আবু লাহাব যখন 
মৃত্যু বরণ করল তখন তার পরিবারের কেউ (স্বপ্নে) তার খারাপ অবস্থা 
দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কেমন আচরণ করা 
হয়েছেঃ তখন আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পরে 
আমি খুব কষ্টে আছি। তবে ছুহাইবাহকে মুক্ত করার কারণে আমি কিছু 
পানি পান করতে পারছি। [ন্বহীহ বুখারী হা/৫১০১, ভ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৪৪৯] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা হারাম । পালিত কন্যাকে বিবাহ করাও হারাম। দুধ 
ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। কেননা বংশগত কারণে যতজন 
নারীকে বিবাহ করা হারাম, অনুরূপ দুধপান সম্পর্কের কারণেও ততজন 
নারীকে বিবাহ করা হারাম । 
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৩০০. আবু হুরায়রাহ (লস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো নারী ও তার ফুঁফুকে 
এবং কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না । [দ্বুহীহ 


বুখারী হা/৫১০৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০৮] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


দুই বোনকে একত্র বিবাহ করা, কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ 
করা বা কোনো নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা হারাম । 


উ॥ ০ _ এ ০559 0৬:0৬ _ 2৪ আআ ৫৮০ ৮৩ ৬ এ ৬6 পাত 
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৩০১. উকবাহ ইবনে আমির সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সব শর্তসমূহের 
মাধ্যমে তোমরা যৌনাঙ্গকে হালাল করেছ, অন্য সকল শর্তের মধ্যে পূর্ণ 
করার দিক দিয়ে সেগুলো অগ্রাধিকার রাখে । [দ্বহীহ বুখারী হা/৫১৫১, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১৮] 
26 8 ৬০ এ 520 6:০৩ ও 2 ডে ঝা এ 6 পাত 
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৩০২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করা থেকে বারণ 
করেছেন। আর শিগার হলো একজন তার কন্যাকে অন্যের সাথে 
বিবাহ দিবে এ শর্তে যে, সে তার কন্যাকে প্রথম ব্যক্তির সাথে বিবাহ 
দিবে, উভয় বিবাহে কোনো মোহর থাকে না। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫১১২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১৫] 
825 46 এ ৩৩ 20 ডা 25 আ। ও ১৫০ ও ৮ ৩৩ ৬৪ পাতা 
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২৩৫ 


৩০৩. আলী ইবনে আবু তালিব (সস) হতে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বারের দিন মুর্তআহ বিবাহ (কোনো পুরুষ 
কোনো নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বিবাহ করা) ও 
গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫১১৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০৭] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 

মুর্তআহ বিবাহ হারাম ও বাতিল। মুর্তআহ বিবাহ হচ্ছে কোনো পুরুষ 
কোনো নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বিবাহ করা । ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে বিশেষ প্রয়োজনে এ বিবাহ বৈধ ছিল। এরপর চিরতরে এবং 
স্থায়ীভাবে এ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদিও 
প্রয়োজন সাপেক্ষে হয় তবুও তা নিষিদ্ধ। গৃহ পালিত গাধার গোশত খাওয়া 
নিষিদ্ধ এবং এটি নাপাক। তবে এর বিপরীত বন্য গাধার গোশত খাওয়া 
বৈধ । সর্বসম্মতিক্রমে তা হালাল । 
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৩০৪. আবু হুরায়রাহ €শ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধাব নারীর বিবাহ তার 
অনুমতি ব্যতীত দেয়া যাবে না। আর কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি 
ব্যতীত দেয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুমারীর 
সম্মতি কিরূপে নেয়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন তার নীরবতাই 
সম্মতি । [জ্ুহীহ বুখারী হা/৫১৩৬, দ্থহীহ মুসলিম হা/১৪১৯] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


স্বামীহীনা (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা) নারীকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়া 
নিষিদ্ধ। অনুমতি চাওয়ার পূর্বে কুমারীর বিবাহ দেয়া নিষেধ । তার বিনা 
অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া বিবাহ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। কুমারী মেয়ে 


২৩৬ 


অধিক লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তার চুপ থাকা তার অনুমতি হিসেবে যথেষ্ট 
হবে। 
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৩০৫. আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফাঁআহ কুরাযী 
নামক জনৈক ছাহাবী স্ত্রী আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর নিকট এসে বলল, আমি রিফাঁআহর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলাম। সে 
আমাকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অর্থাৎ তিন তালাক প্রদান 
করেছে, তারপর আমি আব্দুর রহমান ইবনে যাবীর এর সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু তার কাছে এই কাপড়ের সদৃশ ছাড়া আর 
কিছুই নেই। এ কথা শ্রবণ করার পর রাসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসলেন। আর বললেন, তুমি কি এখন 
রিফা'আহর কাছে ফিরে যেতে চাও? না (তুমি তার কাছে ফিরে যেতে 
পারনা) যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ 
করে। আয়িশা (নস্ট) বলেন, এ সময় আবু বকর (শস্) রাসূল 
বলপাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলেন এবং খালিদ ইবনে 
সাইদ (রন) দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় 
ছিলেন। তখন খালিদ আবু বকর (্স্ট) কে ডেকে বললেন, আপনি 
কি এ মহিলার কথা শ্রবণ করছেন না, সে কিভাবে রাসূল দ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার কথা প্রকাশ করছে? [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫২৬০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৩৩] 


২৩৭ 
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৩০৬. আনাস (রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সুন্নাত তরীকা এই 
যে, কোনো ব্যক্তি পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে কুমারীকে বিবাহ করলে, 
তার নিকট সাত দিন অবস্থান করে পরে অংশ নির্ধারণ করবে । আর 
বিধবা বা তালাক প্রাপ্তাকে বিবাহ করলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান 
করে পরে অংশ নির্ধারণ করবে । আবু কিলাবাহ বলেন, আমি যদি 
বলতে ইচ্ছা করি তাহলে আমি বলব যে, হাদীছটিকে আনাস (নস্ট) 
রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মার হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন । [দ্বহীহ বুখারী হা/৫২১৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৬১] 
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৩০৭. ইবনু আব্বাস (-ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রী 
সহবাস করবে তখন সে যদি বলে, 


35 ০৬লএ। ভন ০৬ এজ দত এ ৮৮৬ 


(আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তান 
থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে এই মিলনের ফলে তুমি যে সন্তান 
প্রদান করবে তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা কর)। এরপর উক্ত 
সহবাসের কারণে দি কোনো সন্তান সৃষ্টি হয় তাহলে সে সন্তানকে 
শয়তান কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [্বহীহ বুখারী 
হা/৬৩৮৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৩৪] 


২৩৮ 
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৩০৮. ওকবাহ ইবনে আমির (মস) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (অপর) নারীদের 
(নিষ্টঙ্গভাবে) নিকট গমন (বা তার গৃহে প্রবেশ) হতে নিজেদেরকে 
বিরত রাখ । এটা শুনে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর 
রাসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দেবরের ব্যাপারে আপনার 
মতামত কি? উত্তরে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর 
তো মরণসমতুল্য । 
ছহীহ মুসলিমে, আবু ত্বাহের হতে তিনি ইবনু ওয়াহ হতে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি বলেন, আমি লাইছ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলছেন, 
£৯%1 অর্থ স্বামীর ভাই ও এ ধরনের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ ও চাচার ছেলে 


ও প্রমুখ ব্যক্তি। [দ্ুহীহ বুখারী হা/৫২৩২, হ্থহীহ মুসলিম হা/২১৭২] 


1০৩। শ৪-৪৪ 
অধ্যায়: ৫৫-মোহরের (মোহরানা) বর্ণনা 
স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বৈধভাবে উপভোগ করার বিনিময়ে স্ত্রীর জন্য 


বিবাহের সময় কিংবা বিবাহের পরে যে বস্ত প্রদান করে তাকে মোহর 
(মোহরানা) বলে। 


২৩৯ 
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৩০৯. আনাস ইবনে মালিক (স্ঈ) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফিইয়্যাহকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আর তাকে 
মুক্ত করে দেয়াকেই তার মোহর হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৫০৮৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩৬৫] 
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৩১০. সাহল ইবনে সা'আদ আস-সাঈদী (্স্ট) হতে বর্ণিত, একদা 
রাসূলুল্লাহ হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন নারী এসে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য সপে দিলাম 
(বিবাহের উদ্বেশ্যে)। রাসূলুল্লাহ হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব 
রইলেন। নারীটি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় একজন লোক 
দীড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, 
তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমার সাথে এমন কোনো কিছু আছে কি যা দিয়ে তাকে তুমি মোহর 
হিসেবে দিতে পার? সে বলল, আমার এ লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। 
তিনি বললেন, যদি তুমি তাকে এ লুঙ্গিটি দিয়ে দাও তাহলে তুমি 
বসবে এমত্ৃছ্থায় তোমার কোনো লুঙ্গি থাকবে না। যাও কিছু জুটিয়ে 


২৪০ 


আন। লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো । সে খুঁজে কিছুই পেল না। 
রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন 
মুখস্ত আছে? সে বলল, হ্যা, অমুক সুরা, অমুক সূরা। এতে তিনি 
বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত আছে তার বিনিময় আমি 
তার সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম । [দ্ুহীহ বুখারী হা/৫১৩৫, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪২৫] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
ইমাম সেই নারীর অভিভাকত্বের দায়িত্ব পালন করবে, যে নারীর 
আপনজনের মধ্য থেকে কোনো অভিভাবক নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর 
নির্ধারণ করা আবশ্যক । কেননা এটি অন্যতম একটি বিনিময় । মোহর দিতে 
অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তির জন্য সামান্য কিছু মোহর প্রদান করাও জায়েয । 
বিবাহের খুতবাহ প্রদান করা আবশ্যক নয় কেননা এই হাদীছে খুতবাহর 
কথা উল্লেখ করা হয়নি । 
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৩১১. আনাস ইবনে মালিক (্স্টু) হতে বর্ণিত, একদা নাবী হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ 
(সস) এর (কোপড়ের) ওপর যাঁফরানের রং দেখতে পেয়ে তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কিসের রং এটা? তিনি বললেন, আমি 
জনৈকা (আনছারী) রমণীকে খেজুরের আঁটির সমান স্বর্ণের বিনিময়ে 
(মোহরে) বিবাহ করেছি। (উক্ত বিবাহের ফলে এই রং লেগেছে) 
রাসূল হ্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার 
এই বিবাহকে বরকতময় করুন| একটি বকরী দ্বারা হলেও তুমি ওলীমা 
কর। [দ্ুহীহ বুখারী হা/৫১৫৩, ৫১৫৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪২৭] 


২৪১ 


১৬। ৮$-), 


পর্ব-১০: তালাক 
শারঈ অর্থে তালাক হচ্ছে বিবাহ বন্ধনকে মুক্ত করা । 
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৩১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি একবার তার 
সত্রীকে খতুবস্থায় তালাক প্রদান করেন। (তার কাজে মনে সন্দেহ ও 
আপত্তি জাগায় পিতা উমার (র্ন৯)) ঘটনাটি রাসূল হ্্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম. অবহিত করেন। এটা শুনে রাসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন ও পরে বললেন, যাও তাকে গিয়ে 
বলো সে যেন প্রত্যাহার করে নেয় এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে 
নিজের কাছে রেখে দেয়। হ্যা, যদি তার একান্ত তালাক দেয়ার দরকার 
হয়, তবে এর পরে এক খতুসাব অতিবাহিত হয়ে পবিত্রাবস্থায় যেন সে 


তালাক প্রদান করে। এটাই উক্ত ইদ্দত যা আল্লাহ তাআলা তালাক 
প্রদানের সময় পালন করার আদেশ দিয়েছেন। 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতদিন না সে আগামী এক খতুত্বাবে আগমন না 
করে । সেই খতুস্রাব ব্যতীত যে খতুসাবে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে। 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর এটাকে এক তালাক গণ্য করা হয়েছিল । 
এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (্ঞ্ট) তাই করেন যা তাকে নাবী 


২৪২ 


্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৪৯০৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৭১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম । 
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৩১৩. ফাতিমা বিনতে কায়স (রন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার 
স্বামী আবু 'আমর ইবনে হাফছ (মস) তাকে বায়িন তালাক (তিন 
তালাক) প্রদান করেন। এরপর সামান্য পরিমাণ যবসহ উকীলকে তার 
কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে ফাতিমা (রসস্ট) তার ওপর ভীষণভাবে 
অসন্তুষ্ট হন। সে (উকীল) বলল, আল্লাহর কসম! তোমার 
(খোরপোষরূপে) কোনো কিছু দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। তখন 
ফাতিমাহ বিনতে কায়স (ঞদস্ট) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার নিকট সব খুলে বললেন, (তার কথা 
শুনে) তিনি বললেন, তোমার জন্য তোমার স্বামী আবু “আমর ইবনু 
হাফছ €ঞ্স্ট) এর দায়িত্বে কোনো খোরপোষ নেই। অন্য বর্ণনায় 


২৪৩ 


নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মু শরীক এর ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালন 
করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এও বললেন যে, সে মহিলা (উম্মু 
শরীক) এমন একজন মহিলা যার কাছে আমার ছাহাবীগণ ভীড় করে 
থাকেন। তুমি বরং ইবনু উম্মু মাকতুমের বাড়িতে গিয়ে ইদ্দাত পালন 
করতে থাক। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি 
প্রয়োজনবোধে তোমার পরিধানের বস্তু খুলে রাখতে পারবে । ইন্দাত পূর্ণ 
হলে তুমি আমাকে জানাবে । তিনি বললেন, যখন আমার ইদ্দাত পূর্ণ 
হলো তখন আমি রাসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালাম 
যে, মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (্) ও আবূ জাহম (লু) 
আমাকে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন । তখন রাসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহম এমন লোক যে, তার কাঁধ থেকে লাঠি 
নামিয়ে রাখেনা । আর মু'আবিয়া €শ্সস্ট) তো গরীব মানুষ যার কোনো 
সম্পদ নেই। তুমি উসামাহ ইবনে যায়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হও । কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করলাম না। পরে তিনি আবার বললেন, 
তুমি উসামাকে বিয়ে করো । তখন আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হলাম। আল্লাহ এতে (তার ঘরে) আমাকে বিরাট কল্যাণ দান 
করলেন। আর আমি ঈর্ধার পাত্রে পরিণত হলাম। [ন্বহীহ বুখারী 
হা/৫৩২৩, ৫৩২৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮০] 


১এএ। ৩০০-০৪৭ 


অধ্যায়: ৫৬-ইদ্দাত এর বর্ণনা 


কোনো নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য এক নির্দিষ্ট 
সময় পর্ষন্ত অপেক্ষা করতে হয়, একে ইদ্দাত বলে। 
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৩ 
৩১৪. সুবায়আহ আল আসলামীয়াহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বানু 
আমির ইবনু লুই গোত্রের সাঁদ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন । তিনি ছিলেন 
বদরী ছাহাবী । সা'দ ইবনে খাওলান বিদায় হাজ্জের সময় ওফাত পান। 
সে সময় সুবায়'আহ গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহির 
পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে 
লাগলেন। তখন বানু আব্দিদ দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইবনু 
বাকাক নামক এক ব্যক্তি তার কাছ এলেন। তখন তিনি তাকে 
বললেন, তোমার ব্যাপার কী? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে 
পাচ্ছি। সম্ভাবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম চার মাস দশ দিন 
অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়াহ 
বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে এ কথা বললেন, তখন কাপড় 
চোপড় পরিধান করে সন্ধা বেলা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে চলে এলাম । এরপর আমি তাকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম । 
তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই 
আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে আরো আদেশ দিলেন 
যে, আমি ইচ্ছা করলে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইবনু শিহাব 
(৪স্দ) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দূষণীয় মনে করি না যদিও সে তখন 
নিফাসের ইদ্দাত পালন করতে থাকে । তবে নিফাস থেকে পবিত্র 


২৪৫ 


হওয়ার পূর্বে স্বামী যেন স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করে । [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৩৯৯১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৪] 
৪৮০ ৬৪০ এ ক তি তি এও জিদ ৩৪ আলি ৬৪ ০5 
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৩১৫. যায়নাব বিনতে উম্মু সালামাহ (ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
উম্মু হাবীবাহ (৪স্ট্) এর কোনো এক আপনজন মৃত্যুবরণ করেন। 
এরপর তিনি হলুদ রং নিয়ে আহবান করলেন, অতঃপর তা তার উভয় 
হাতে ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, এই কাজ আমি এই জন্য করছি 
যে, আমি রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি, 
তিনি বলছেন, কোনো মুমিনা নারী যে আল্লাহর ও আখিরাতের প্রতি 
ঈমান রাখে তার পক্ষে কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক 


প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য নারী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ 
দিন শোক প্রকাশ করবে । [চ্থহীহ বুখারী হা/৫৩৩৪, ভ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৪৮৬] 
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৩১৬. উম্মু আতীয়াহ (৪স্ট) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মৃতের ওপর নারী যেন তিন দিনের বেশী 
শোক প্রকাশ না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক 
পালন করবে । লাল গোলাপি কাপড় পরিধান করবেনা, অবশ্য লালপাড় 
বিশিষ্ট সাদা কাপড় পরতে পারবে । সুরমা লাগাবে না, সুগন্ধি ব্যবহার 
করবেনা । অবশ্য মাসিক স্রাব হতে পাক হওয়াকালীন (গোসলের 
সময়) কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। 
[্বহীহ বুখারী হা/৫৩৪১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২২/ ৯৩৮] 

-.০এ। এটি ইয়ামান দেশের এক প্রকার কাপড় যার মধ্যে সাদা ও 
কালো মিশ্রিত থাকে । ৪৩ অর্থ সামান্য কিছু । ০.2) হচ্ছে এক প্রকার 
কাঠ, বা সুগন্ধি যার দ্বারা নিফাস ওয়ালী মহিলারা সুগন্ধি হিসেবে 
ব্যবহার করে থাকে । ১৮ একপ্রকার সুগন্ধি, এ শব্দের কোনো 


একবচন নেই । কেউ কেউ বলেছেন এটি এক প্রকার কালো আতরের 
নাম। যার একটি অংশ আযফারের সাথে সাদৃশ। 
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৩১৭. উম্মু সালামাহ নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এক মহিলা এসে বলল, আমার 


২৪৭ 


কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে, (এখন সে ইদ্দাতকাল কাটাচ্ছে) তার 
চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, (চিকিৎসার্থে) আমি কি তার চোখে সুরমা 
লাগাতে পারব? তিনি উত্তর দিলেন না, পারবে না। মহিলাটি দুবার বা 
তিন বার অনুমতি চাইল। প্রতিবারেই তিনি বললেন, না। অতঃপর 
তিনি বললেন, দেখ! মাত্র চার মাস দশ দিন। (এর বিধি নিষেধ পাল 
করতে তোমরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছ?) অথচ জাহিলীয়াতের যুগে 
তোমাদের এক একজন নারীকে ইদ্দত পালন এক বছর পূর্ণ হলে 
উটের গোবর ফেলতে হতো । যায়নাব রস্ট) বললেন, সে কালে 
কোনো স্বামী ইন্তিকাল করলে স্ত্রীকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করানো 
হতো । ছিড়ে ফাটা কাপড় পরিধান করতে হতো । সে কোনো প্রসাধনী 
দ্রব্য স্পর্শ করতে পারত না। কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধি ইত্যাদি 
ব্যবহার করত না। এমনিভাবে দীর্ঘ একটি বছর কেটে যেত। এরপর 
তার সামনে আনা হতো গাধা, বকরী কিংবা পাখি জাতীয় কোনো প্রাণী 
এবং সে এ প্রাণীকে স্পর্শ করে ইদ্দত পূর্ণ করত । সে যে প্রাণীকে স্পর্শ 
করত তা খুবই কম বাচত। এরপর সে এ সংকীর্ণ কুঠরী থেকে বের 
হয়ে আসতো । তার হাতে উটের বিষ্টা দেয়া হতো। আর সে তা ছুঁড়ে 
মারতো। এরপর সে তার পছন্দমতো প্রসাধনী, সুগন্ধি ইত্যাদি 
ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হতো । [্ুহীহ বুখারী হা/৫৩৩৬, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৪৮৮] 


১৪ ৬-৭৭ 
পর্ব-১১: লি'আন 


শরীয়াতের পরিভাষায় লি'আন হচ্ছে -স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে 
লানত বা গযবসহ কসম করে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা । 
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৩১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ 
তার স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখতে পায়, তাহলে সে কী করবে? 
যদি সে বলাবলি করে তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে । আর 
যদি সে নীরব থাকে থাকে তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কিভাবে 
নীরব থাকবে? তিনি বললেন, তখন নাবী হ্ন্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন । কোনো উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার 
তার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যে বিষয়টি সম্পর্কে 
ইতোপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম আমার নিজের 


২৪৯ 


ওপরেই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরের এই 
আয়াত নাযিল করলেন। 


আর যারা তাদের স্ত্রীদের অপবাদ আরোপ করবে অথচ তারা নিজেরা 
পদ্ধতি হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপৎ করে বলবে, সে 
অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার 
ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে । আর স্ত্রীর শান্তি বাতিল করা হবে 
যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই 
মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তবে 
নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে ।(সুরা আন নূর ৬-৯)। 


তিনি তাকে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন। এরপর তাকে 
নছীহাত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি 
আখিরাতের শান্তির তুলনায় সহজ । সে বলল, না। সে মহান সত্তার 
কসম যিনি আপনাকে নাবী হিসেবে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি 
তার (আমার স্ত্রীর) ওপর কোনো মিথ্যারোপ করিনি। এরপর তিনি 
মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন, তাকে 
আখিরাতের ভয় দেখালেন। সর্বোপরি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, 
দুনিয়ার শান্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর । সে বলল, না, সে 
মহান সন্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই 
সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ 
করাতে শুরু করলেন। তখন সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে 
সাক্ষ্য দিলো যে, সে তার কথায় সত্যবাদী । পঞ্চমবারে সে বলল, যদি 
সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর লানত নেমে আসুক। 
এরপর তিনি (নাবী ছন্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) স্ত্রী লোকটিকে 
ডেকে পাঠালেন। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিলো 
যে, সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) 
সত্যবাদী হয় তাহলে তার মেহিলার) ওপরে আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত 
হোক। তখন নাবী ছুল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে 
বিচ্ছিন করে দিলেন। 


অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল স্বত্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এখন আর তার ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই । তখন 


২৫০ 


পুরুষ লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে যে সম্পদ 
(মোহর) প্রদান করেছি তা কি হবে? উত্তরে নাবী স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উক্ত সম্পদের কোনো অধিকার নেই। 
যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য বলে থাক তাহলে তুমি তার যৌনাঙ্গ 
হালাল করার বিনিময়ে তা তাকে প্রদান করেছে । আর যদি তুমি তার 
প্রতি মিথ্যারোপ করে থাক, তাহলে উক্ত সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তা 
তো আরো অনেক দূরের বিষয়। [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৩১২, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৪৯৩] 
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৩১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে 
যিনার অপবাদ প্রদান কণে এবং তার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে অস্বীকার 
করে। এরপর রাসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লিআন 
করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেমনটি আল্লাহ কুরআনে হুকুম প্রদান 
করেছেন। এরপর সন্তানের বংশ পরিচিতি তার মায়ের সাথে জুড়ে দেন 
এবং উভয় লি'আনকারীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/৪৭৪৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৯৪] 
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৩২০. আবু হুরায়রাহ (ত্স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা বানু 
ফাযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি নাবী স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে এলো। এরপর সে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব 
করেছে । (আর আমি তো কালো নই)। তখন নাবী স্থ্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার নিকট কি কোন উট আছে? সে 
বলল, হ্যা, আমার উট আছে । তিনি বললেন, সেগুলোর রং কি রকম? 
সে বলল, লাল রং এর। তিনি বললেন, তাতে মেঠে রং এরও কি 
আছে? সে বলল, হ্যা, মেটে রং এর আছে । তিনি বললেন, এইমেটে 
রং কোথা থেকে এলো? সে বলল, সম্ভবত তা পূর্ববর্তী বংশ ধারা থেকে 
নিয়ে এসেছে । তখন তিনি বললেন, তোমার এ কালো সন্তানটিও 
সম্ভবত তোমার পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৩০৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০০] 
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৩২১. আয়িশা (লন) বলেন, সাঁদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ ও আব্দ ইবনে 
যা'আহ একটি সন্তানকে কেন্দ্র করে ঝগড়া করে। এরপর সাদ বলেন, 
হে আল্লাহর রাসূল হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হচ্ছে আমার 
ভাই উতবাহ ইবনে আবু ওয়া্কাছ (ন্ট) এর ছেলে । সে আমার নিকট 
ওয়াদা করে গেছে যে, এ হলো তার ছেলে । আপনি তার সাদৃশ্যতার 
দিকে লক্ষ করে দেখুন। আর আব্দ ইবনু যার্মআহ বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ হচ্ছে আমার ভাই । সে আমার বাবার বিছানায় তার দাসীর 


পেট থেকে জন্মলাভ করেছে। এরপর রাসুল দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সে ছেলেটির দিকে তাকালেন । অতঃপর উতবাহ এর সাথে 


২৫২ 


সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আব্দ ইবনু যামমআহ 
এ ছেলে সন্তানটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নাবী ্থল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারি যে, বঞ্চিত 
সে। এরপর নাবী হ্থল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহধর্মিনী 
সাওদাকে বললেন, তুমি এ ছেলেটি হতে পর্দা করবে । (কারণ তিনি এ 
ছেলেটির মধ্যে উতবাহ এর সাদৃশ্য দেখতে পান)। ফলে এর পর 
থেকে সাওদকে এ ছেলেটি (মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) আর কখনো দেখেননি । 
[্বহীহ বুখারী হা/২২১৮, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৭] 
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৩২২. আয়িশা (সু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নাবী ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে অত্যন্ত প্রফুলচিত্তে প্রবেশ করলেন। 
তার এ আনন্দের চিত্র তার চেহারায় ফুটে উঠেছিল। এরপর তিনি 
বললেন, হে আয়িশা তুমি কি লক্ষ করনি যে, মুজাযযিয (আল 
মুদলিজ) এখনই যায়দ ইবনে হারেছা ও উসামাহ ইবনে যায়দ এর 
দিকে তাকিয়ে বলে যে, এ পদরাজি একে অপরের অংশ । অন্য শব্দে 
বর্ণিত রয়েছে যে, মুজাযযিয একজন কায়েফ (শরীরের গঠন আকৃতি বা 
রেখা দেখে বংশ পরিচয় বর্ণনাকারী) ছিলেন । [ছহীহ বুখারী হা/৬৭৭০, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৯] 
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৩২৩. আবু সাঈদ খুদরী (স্টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আযল 
সম্পর্কে রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করা 
হলো। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেন এ কাজ করে, তিনি এ 
ব্যাপারে এ কথা বলেন নি, আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণ সৃষ্টি করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৭৪০৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৩৮] 
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৩২৪. জাবির রস্টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আযল 
করতাম, তখন কুরআন নাধিল হতো । এ সম্পর্কে নিষেধের কোনো 
কিছু যদি থাকতো তাহলে কুরআন আমাদেরকে তা নিষেধ করত। 


[্বহীহ বুখারী হা/৫২০৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪০] 
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৩২৫. আবু যার লন) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, 
কোনো ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সর্তেও অন্য কাউকে 
তার পিতা বলে দাবী করে, তবে সে আল্লাহর (নিয়ামতের) কুফরী 
করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবী করল যা তার প্রাপ্য নয় সে 
আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। 
আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করবে বা বলবে, হে 
আল্লাহর দুশমন অথচ সে যদি এ রকম ব্যক্তি না হয় তাহলে উক্ত গালী 
ও সম্বোধন তার ওপরেই বর্তাবে। [ন্থহীহ বুখারী হা/৬০৪৫, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/৬১] 
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6৬ 9$- % 
পর্ব-১২: দুগ্ধ পান করানো 
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৩২৬. ইবনু আব্বাস (র্টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাহ এর কন্যা সম্পর্কে বলেছেন। সে আমার 
জন্য হালাল নয়। দুধ পান দ্বারা তারা হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত 
সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা । 
হিভিানারা দ্থহীহ মুসলিম হা/১৪৪৭] 
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৩২৭. আয়িশা (৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বংশগত কারণে যে সকল ক্ষেত্রে 
বিবাহ হারাম, দুধপানের কারণে সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম [হ্বহীহ 
বুখারী হা/২৬৪৬ , ৩১০৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪৪] 
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৩২৮. আয়িশা (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কুঁআয়েস এর 
ভাই আফলা এসে আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ ছিল 
পর্দার আয়াত নাধিল হবার পরবর্তী ঘটনা । আবুল কু'আয়েস ছিলেন 
আয়িশা €স্ট) এর দুধ পিতা । আয়িশা (রস্ট) বললেন, আমি 
দিব না যে পর্যন্ত না রাসূল স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ 
থেকে অনুমতি না নেই। কেননা আবুল কুঁআয়েস তো আমাকে দুধ 
পান করান নি, বরং আমাকে দুধ পান করিয়েছেন তার স্ত্রী। আয়িশা 
(€স্ট) বললেন, যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, 
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কু'আয়েস এর ভাই আফলাহ 
আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু আমি আপনার 
অনুমতি না নিয়ে তাকে আমার কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করলাম । 
রাবী বলেন, আয়িশা নস্ট) বলেছেন, নাবী স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দাও । কারণ সে তো তোমার 
চাচা । তোমার ডান হাত অভাবগ্রস্থ হোক। 


ওরওয়াহ বলেন, এ কারণেই আয়িশা (লস্ট) বলতেন, তোমরা 
দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা এ সব লোকদের হারাম গণ্য করবে, যাদের 
তোমরা বংশগত সম্পর্কের দ্বারা হারাম গণ্য কর। 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল, 
আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। তখন আফলাহ বলল, তুমি আমার 
থেকে পর্দা করছো অথচ আমি তোমার (দুধ) চাচা? আমি বললাম 
কিভাবে? তিনি বললেন, তোমাকে আমার আপন ভাইয়ের স্ত্রী দুধ পান 
করিয়েছে। আয়িশা নস্ট) বলেন, এরপর আমি আল্লাহর রাসূল কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফলাহ সত্য বলেছে। তুমি তাকে 


২৫৬ 


তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও। তোমার ডান হাত অভাবগ্রন্থ 
হোক । [ম্বহীহ বুখারী হা/৬১৫৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৪৫] 


০২, অর্থ অভাবগ্রস্ত হওয়া। আরবগণ এর দ্বারা লোকদের অমঙ্গল 


কামনাস্বরপ কথা বললেও অমঙ্গল পতিত হওয়ার কোনো উদ্দেশ্য 
থাকতো না। 
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৩২৯. আয়িশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে প্রবেশ করেন। এঁ সময় 
তিনি আমার নিকট একজন (অপরিচিত) পুরুষকে দেখতে পান । 
এরপর তিনি বলেন, হে আয়িশা! এ লোকটি কে? আমি বললাম, সে 
আমার দুধ ভাই । এরপর রাসুল স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
কে তোমার দুধ ভাই তা সতর্কতার সাথে খেয়াল কর। কেননা দুধের 
বিধান ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলে প্রযোজ্য হবে । (অর্থাৎ যে বয়স 
পর্যন্ত শিশুর দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা থাকে এ বয়সের মধ্যে দুধ 
পানের ফলে বিবাহ হারাম হওয়া ও সামনে আসা যাওয়ার অনুমতির 
বিধান প্রযোজ্য হবে। আর এ বয়সের পরে পান করলে এ বিধান 
প্রযোজ্য হবে না)। [ছহীহ বুখারী হা/২৬৪৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৫] 
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৩৩০. উকবাহ ইবনে হারিছ (স্ঈ) হতে বর্ণিত, তিনি আবু ইহাবের 
কন্যা উম্মু ইয়াহকে বিয়ে করেন। এরপর একজন কালো দাসী এসে 


বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে [্বোমী ও স্ত্রীকে) দুধপান 
করিয়েছি। এরপর আমি এ বিষয়টি নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


২৫৭ 


এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি আমি আবার সরিয়ে গিয়ে 
তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ কথার পর তুমি কিভাবে 
তার সাথে সংসার করবে? অথচ সে বলছে যে, আমি তোমাদের 
দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি । [ছহীহ বুখারী হা/২৬৫৯] 
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৩৩১. বারা ইবনে আযিব (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) মক্কা থেকে 
বের হলেন, এসময়ে হামযাহ এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে 
তার পিছনে ছুটল। আলী স্ট) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে 
ফাতেমাকে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (লস্ট) 
বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিলেন। বাচ্চাটিকে নিয়ে আলী, যায়দ ইবনু হারিছ 
ও জাঁফর ্ছ্ট) এর মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। আলী বললেন, আমি 
তাকে তুলে নিয়েছি আর সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর বললেন, সে 
হারিছা বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন নাবী হ্বল্লাললাহু 
বললেন, খালাতো মায়ের মর্ধাদাতুল্য। এরপর তিনি আলীকে বললেন, 
তুমি আমার আর আমি তোমার । জাঁফর (ত্স্ট) কে বললেন, তুমি 
আকৃতি প্রকৃতিতে আমার মত । আর যায়দকে বললেন, তুমি আমাদের 
ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৯, ৪২৫১] 
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৩৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ঞ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি এ 
কথার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি 
মুহাম্মাদ ছুত্াল্াহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, তার রক্ত 
তিনটি কারণের যে কোনো একটি ব্যতীত হালাল নয়। বিবাহিত 
ব্যভিচারীকে রেজম করা), হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা, ইসলাম 
ত্যাগকারী, যে মুসলিম জামা'আত থেকে পৃথক হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৮৭৮, 0055 |] 
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৩৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের 
মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে। [দ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৬৪, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮।] 
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৩৩৪. সাহল ইবনু আবী হাছমা শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আবুদল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়িছা ইবনু মাসউদ খায়বারের দিকে 
রওনা হলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে 
তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহাইয়িছা আব্দুল্লাহ ইবনু 
সাহল এর কাছে আসেন এবং দেখেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট 
করছেন। তখন মুহাইয়িছা তাকে [মৃত্যুর পর) দাফন করলেন। 
তারপর মীদনায় এলেন। আব্দুল্লার রহমান ইবনু সাহল ও মাসউদের 
দুই পুত্র মুহাইয়িছা ও হুয়াইয়িছা নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে গেলেন। আব্দুর রহমান নাবী হ্বন্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, বড়কে আগে কথা বলতে দাও, বড়কে আগে 
বলতে দাও। আর আব্দুর রহমান ইবনু সাহল ছিলেন সবার ছোট। 
এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিছ ও হুয়ায়্যিছা উভয়ে কথা 
বললেন। রসূল দ্বন্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি 
শপথ করে বলবে? এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন 


তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বলল যে, আমরা 
কিভাবে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে 


২৬০ 


দেখিনি। রাসূল দ্ল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে 
ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ 
করবে । তারা বলল, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরুপে 
তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূল হ্থত্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে আব্দুর রহমানকে তার ভাইয়ের দিয়াত 
পরিশোধ করলেন। 


আর হাম্মাদ ইবনে যায়দ এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ছ্বললাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন লোক 
কসম করবে তাদের একজন লোকের ওপর । এভাবে সে অব্যাহতি লাভ 
করবে । তারা বলল, এটা এমন একটি বিষয় যা আমরা প্রত্যক্ষ 
করিনি । কিভাবে আমরা শপথ করব? তখন রসূল স্বল্লাল্াহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্াশটি শপথের মাধ্যমে 
তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! ওরাতো কাফির সম্প্রদায়। তারপর রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করে দিলেন। 


আর সাঁআদ ইবনে উবাইদ তন) এর হাদীছে রয়েছে, এরপর নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্ত বাতিল করাকে অপছন্দ 
করলেন। এরপর তিনি ছদব্াহ এর একশতটি উট দ্বারা এর দিয়াত 
পরিশোধ করেন । [্হীহ বুখারী হা/৩১৭৩, দভ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৬৯] 
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৩৩৫. আনাস ইবনে মালিক (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
একটি মেয়েকে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে ফেলা 
অবস্থায় পাওয়া গেল। এরপর তাকে বলা হলো, কে তোমার সাথে এমন 
করেছে? অমুক না অমুক? অবশেষে যখন এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ 


করা হলো, মেয়েটি তখন মাথা দিয়ে ইশারা করে সম্মতি জানালো । 
অতঃপর সেই ইয়াহুদীকে উপস্থিত করা হলো । সে তার অপরাধের কথা 
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স্বীকার করল। অতঃপর নাবী হ্ু্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
মাথাটিও দুইটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/২৪১৩, দ্বহীহ না হা/১৬৭২] 
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৩৩৬. হ্বহীহ মুসলিমে আনাস ্স৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে কয়েকটি রূপার টুকরার জন্য 
পাথর দ্বারা হত্যা করে। রাসূল দ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত 
ইয়াহুদীকে মেয়েটির প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করেন। [দ্বহীহ মুসলিম 
ই 
| ০ 4৯9 এ | 2 2 0৩ 2 আআ ৩০০ ৮ এ উ6 তাও 
৯৩1 ও 9 5৩ এল তপু জু ৬ ১৩০ ১ আও এ লিলি এ 
2, ৬ ১ 3 055 তি & 81 : ০০5 4৩ &। এ এ 6৪ 
42 36 4 ৩৬ ৯৭ 2? 209 ০৯০$ ৫৯০৪5 ৬7 এজ 
84 3 ৮ গু ৪6০ 29 ০ ০০ ৪০ এ উড ক এ 
এ খু! (০ ৪ 3 ০85 ২০৬ ১5 ৪১৩৬ ৬ 39 ০5 
855 09 ৮ এ 9 এ ১5501 2৫ 95 এ 4 0৬ 
1521 এ 450 ও 05 2৬ 914 নিট 
৩৪ 6৬ তি তা 20 ৭ 91 ৪5 এ আ। এত এ ০৯০ 4৬ 
এ 0550 083. 9১559 55 3 2৫ 6৬ ০৮১৪। এ! এএ। 5৯59 :0১ 

.৯১)। খু! পি$ এডি ঞ। ৬০ 


৩৩৭. আবু হুরায়রাহ (স্৯ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ 
তা'আলা তার রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন জাহিলীয়াতের 
একটি হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ হুযাইল গোত্রের একটি লোক বাণী লাইছ 
গোত্রের একটি লোককে হত্যা করে। এরপর রাসূল স্বত্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
হস্তিবাহিনীর (মক্কায়) প্রবেশের প্রতিরোধ করেন এবং তার রাসুল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের ওপর বিজয়ী করেন। 
সাবধান! আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং 
পরেও কখনো কারোও জন্য তা হালাল নয়, সাবধান! আমার জন্য 
একদিনের সামান্য সময় এখানে রক্তপাত বৈধ করা হয়েছিল । সাবধান! 
এ মুহুর্তে আবার তা আমার জন্য) হারাম হয়ে গেল। অতএব, 
এখানকার কাটাযুক্ত বৃক্ষও উপড়ানো যাবে না, গাছপালাও কাটা যাবে 
না এবং পথে পড়ে থাকা বন্তুও তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা 
প্রদানকারী ব্যক্তি (তা তুলতে পারবে)। যার কোন আত্রীয় নিহত 
হয়েছে, তার দুটি ব্যবস্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার 
রয়েছে, হয় দিয়াত রেক্তপণ) গ্রহণ করতে হবে, নতুবা কিছাছ স্বরূপ 
হত্যা করতে হবে । রাবী বলেন, আবু শাহ নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি 
এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে লিখে দিন। তিনি বললেন, 
তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। 'আব্বাস (সট) বললেন, হে 
আল্লাহর রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইযখির ঘাস ব্যতীত, 
আমরা তো তা আমাদের ঘর তৈরীর কাজে এবং কবরে ব্যবহার করি। 
রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ব্যতীত। [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/১১২, ২৪৩৪, ৬৮৮০, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৫] 


০০১৬] ও ৫ 34০ ধা 5 উ॥ ৩ ভা ৪০৯৮ ৩৪ পা 
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৩৩৮. উমার ইবনে খাত্তাব (রন) জনগণের কাছে একবার মহিলার 
গর্ভের (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। 
তখন মুগীরাহ ইবনু শুবা (নস্ট) বললেন, আমি নাবী হ্বললাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একদা উপস্থিত ছিলাম । তখন তিনি এ 
অপরাধের কারণে একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন । 


২৬৩ 


রাবী বলেন, তখন উমার (শন) মুগীরাকে বলেন, এ ব্যাপারে তোমার 
সঙ্গে সক্ষ্য প্রদানকারী একজন লোক নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন 
যে, তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (শন) তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করলেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০৫, ৬৯০৬, দ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৬৮৩] 
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৩৩৯. আবী হ্রায়রাহ ঞস্ট্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইল 
গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে একজন 
অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করে । এর দ্বারা সে এ মহিলা ও তার 
গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। তখন নিহত মহিলার 
উত্তারাধিকারীরা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
অভিযোগ করল । রাসুল দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন 
যে, সন্তানের দিয়াত হলো একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করা । নিহত 
মহিলার দিয়াত হত্যাকারী মহিলার আকীলা (গোত্র সম্পকয়ি আত্মীয়) 
এর ওপর আরোপিত হবে । আর নিহত মহিলার সন্তান এবং যে সব 


হামাল ইবনু নাবেগাহ আল হুযালী (মস) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, 
আমরা কিভবে এর ক্ষতি পুরণ করব? যে পান করেনি, খায় নি, কথা 
বলেনি এবং কোনো শব্দও করেনি? সে তো এল আর গেল)। এধরনের 
বিষয় অকেজো (বাতিলযোগ্য)। এমন ছন্দ যুক্ত বাক্য বলার কারণে 
রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ যেন গণকদের ভাই 


২৬৪ 


(দলভুক্ত)। [দ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০৯, ৬৯১০, ৫৭৬০, ভ্থহীহ মুসলিম 


হা/১৬৮১] 
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৩৪০. ইমরান ইবনে হুসাঈন (শস্ট) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি 
অপর এক ব্যক্তির হাতে কামড় বসিয়ে দিলো। সে যখন আপন হাত 
তার মুখ থেকে সরিয়ে আনল তখন তার সম্মুখ ভাগের দুটি দাত খসে 
গেল। উভয়ে নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের 
একজন তার ভাইকে এমনভাবে দাত দিয়ে কামড় দিবে যেমনভাবে উট 
কামড় দেয়? (আবার এর জন্য ক্ষতিপরণের আবেদ করছ?) যাও এর 
জন্য কোনো দিয়্যাত বা ক্ষতিপূরণ নেই। [দ্ুহীহ বুখারী হা/৬৮৯২, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৬৭৩] 
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৩৪১. হাসান ইবনে আবুল হাসান আল বাছরী রহি. হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, জুনদুব (রস্ট) আমাদেরকে এই মাসজিদে একটি হাদীছ বর্ণনা 
করেন, সে দিন হতে আমরা না হাদীছ ভুলেছি, না আশঙ্কা করেছি যে, 
জুনদুব (নস্ট) রাসূল জল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি 
মিথ্যারোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি আঘাত 


পেয়েছিল। এ জন্য সে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি 
হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল । ফলে রক্ত 


২৬৫ 


আর বন্ধ হলো না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। আল্লাহ তাআলা 
বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার হতে 
অগ্থগামী হলো । কাজেই আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম । 
[্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৩] 
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৩৪২. আনাস (কস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকল বা উরায়নাহ 
গোত্রের কতিপয় লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা 
পীড়িত হয়ে পড়ল। রসূল সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 
(ছাদাকার) উটের কাছে যাবার এবং উটের পেশাব ও দুধ পান করার 
নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উট 
গুলোকে হাকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথমভাগেই এসে 
পৌছিল। তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে 


তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। তারপর তার আদেশে তাদের 
হাত ও পা কেটে দেওয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ 


২৬৬ 


ফুঁড়ে দেওয়া হলো। এবং গরম পাথরের ভূমিতে তাদেরকে নিক্ষেপ 
করা হলো। তারা পানি চাইছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি। 
আবু কিলাবাহ স্পট) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, 
ঈমান আনার পরে কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এ হাদীছটিকে একদল মুহাদ্দিছ বর্ণনা 
করেছেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৩৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭১] 
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৩৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ (নস্ট) হতে বর্ণিত, 
তিনি আবু হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনে খালিদ আল যুহানী (ন্ট) হতে 
বর্ণনা করেছেন । তারা উভয়েই বলেছেন, একদা এক গ্রাম্যলোক রাসূল 
বললাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম 
দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুসারে 


হুকুম প্রদান করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ অপর এক ব্যক্তি যে তার 
চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল সে বলল, হ্যা, আপনি আমাদের মাঝে 


২৬৭ 


আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়ছালা করুন। এবং (তার আগে) 
আমাকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করুন। তখন রসূল স্বন্নান্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো। লোকটি বলল, আমার এক 
ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার 
করেছে। অতএব, আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার ছেলের 
ওপরে রজম (পাথর নিক্ষেপের) এর শান্তি আরোপিত হবে । সুতরাং 
আমি, একশত ছাগল ও একটি দাসী তার বিনিময় প্রদান করলাম। 
এরপর আমি এ ব্যাপারে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম । তখন 
তারা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের ওপর একশত বেত্রাঘাত 
এবং এক বছর কাল নির্বাসনের হুকুম বলবৎ হবে । আর এ মহিলার 
ওপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর হুকুম কার্যকর হবে । রাসূল ুল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সেই মহান সত্তার শপৎ! যার 
হাতে আমার জীবন। নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব 
অনুসারে নিষ্পত্তি করে দিব। সুতরাং দাসী এবং ছাগল ফেরত দেয়া 
হবে। আর তোমার ছেলের ওপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের 
জন্য নির্বাসনের হুকুম কার্ধকর হবে । আসলাম গোত্রের একজন ছাহাবী 
উনাইসকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উনাইস! 
(স্ট) তুমি আগামীকাল প্রত্যুষে এ মহিলার কাছে গমন করবে, (এবং 
এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে) যদি সে তা স্বীকার করে তবে তাকে রজম 
(পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করবে । 

রাবী বলেন, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মহিলার কাছে গেলেন (এবং এ 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন) সে তা স্বীকার করল। অতঃপর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার প্রতি শরীয়াতের হুকুম কার্যকর 
করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মারা হল। [ন্বহীহ বুখারী 
হা/২৭২৪, ২৭২৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯৭, ১৬৯৮] 


১৮০৩ অর্থ ৮৯৩। তথা শ্রমিক, কর্মচারি । 
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৩৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ উতবাহ ইবনে মাসউদ (ভস্) হতে 
বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনে খালিদ আল যুহানী (নস) 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে 
তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত 
কর। এরপরে সে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে তাকে রশির 
বিনিময় হলেও বিক্রি করে দাও । 
রাবী ইবনু শিহাব যুহরী বলেছেন, এ কথা তৃতীয় বারের না চতুর্থ 
বারের পরে বলেছেন তা আমার সঠিক জানা নেই। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৮৩৭, ৬৮৩৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৩ , ১৭০৪] 
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৩৪৫. আবু হুরায়রাহ (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমদের 
মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এলো । তখন তিনি মাসজিদে বসে ছিলেন। সে তখন উচ্চস্বরে বলল, 
হে আল্লাহর রসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন তিনি তার মুখ 
ফিরিয়ে নিলেন। সে লোকটি তার চেহারার দিকে গিয়ে বলল, হে 


আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ব্যভিচার করেছি। 
এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে চারবার 


২৬৯ 


স্বীকারোক্তি প্রদান করল । এরপর সে যখন চারবার নিজের ওপর সাক্ষ্য 
দিলো, তখন রসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং 
বললেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামী আছে? সে বলল, না। তুমি কি 
বিবাহিত? সে বলল, হ্যা। তখন রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা 


কর। [ভ্বহীহ বুখারী হা/৫২৭১, ৬৮১৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৬৯১] 
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৩৪৬. ইবনু শিহাব €শস্প) বলেন, আমাকে আবু সালামাহ ইবনে 
আব্দুর রহমান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ 
(লস্ট) থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন যে, জাবির 
(লস্ট) বলেছেন, পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও একজন 
ছিলাম । আমরা তখন তাকে ঈদের ভ্বলাত পড়ার স্থানে রজম করলাম। 
যখন তার ওপর পাথর পড়তে লাগল তখন সে পলায়ন করল । আমরা 
তাকে হাররা নামক স্থানে ধরে ফেললাম এবং পাথর মেরে হত্যা 
করলাম । [ন্ৃহীহ বুখারী হা/৫২৭১, ৬৮১৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯১] 


সে লোকটি ছিল মাইয ইবনে মালিক (লস্ট) এর ঘাটনাটিকে আরোও 
যারা বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, জাবির ইবনে সামুরাহ, আব্দুল্লাহ 


ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ আল্‌ খুদরী এবং বুরাইদাহ ইবনে হুছাইব 
আল আসলামী (রস্ট)। 
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৩৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
ইয়াহুদীরা নাবী হ্ুল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 
তাদের একজোড়া নারী পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তাওরাতে তোমরা রজম সম্পর্কে 
কি হুকুম পেয়েছ? তারা বলল, আমরা যেনাকারীদেরকে অপমান করব 
এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু 
সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো । নিশ্চয়ই তাতে রজম করার 
হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা 
খোলে । তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের ওপর 
রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে । আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে 
হাত উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। সে তার হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা 
গেল যে, তাতে রজমের আয়াত রয়েছে । তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! 
তিনি সত্যিই বলেছেন। নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। 
অতঃপর রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে দু'জনকেই 
রজম করা হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) বললেন, আমি 
দেখলাম, পুরুষটি এ নারীকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য তার 
দিকে ধাবিত হচ্ছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৬৯৯] 
যে লোকটি রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে আয়াতটিকে চাপা 
দিয়ে রেখেছিল সে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে ছুরীয়া। 


২৭১ 
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৩৪৮. আবু হুরায়রাহ (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
বললাললাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো পুরুষ ব্যক্তি 
তোমার (ঘরে) তোমার বিনা অনুমতিতে উকি মারে, তাহলে তুমি 


তাকে কষ্কর নিক্ষেপ করবে এবং তার চোখ ফুঁড়িয়ে দিবে। এতে 


তোমার কোনো দোষ হবে না। [দ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০২, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/২১৫৮] 


23০01 এ ৮৮০৪৬ 


অধ্যায়: ৫৭-চোরের দণ্ডবিধির বর্ণনা 


চোরের হাত কর্তন করা সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ, ইজমা“ এবং কিয়াস 
দ্বারা এর দলীল প্রমাণিত । 
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৩৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (র্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের 
হাত কেটে দেন। উক্ত ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম । [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৭৯৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮৬] 


২৭২ 


825 25 ও ৬০ এ 455 ৬০ তে ও ঞ। ৬০ পল ৬6 পা 
1০০ ১৪১ ও ও তা ৬০৬ ০৪ 


৩৫০. আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক চতুর্থাংশ দীনার অথবা 
এর চেয়ে বেশী পরিমাণ মুল্যের মাল ছুরির দায়ে চোরের হাত কাটতে 
হবে। [দ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৮৯, দ্ুহীহ মুসলিম হা/১৬৮৪] 
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৩৫১. আয়িশা (৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক 
নারীর চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বললেন, কে 
এ বিষয়ে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে 
পারবে? এরপর তারা বলল, রাসূল হ্ললাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রিয় পাত্র উসামাহ ইবনে যায়দ ছাড়া কে এ বিষয়ে তার সাথে কথা 
বলার সাহস রাখেন? এরপর উসামাহ (তস) রাসূল সল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত হদ্দের 
ব্যাপে সুপারিশ করতে চাও? অতঃপর নাবী ছন্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দীড়াইলেন ও ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের 
পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে তাদের গণ্যমান্য পরিবারের কেউ চুরি করলে 


২৭৩ 


তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার প্রতি হদ্দ 
প্রয়োগ করত (তার হাত কেটে দিত)। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের 
মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে তবে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম । 
অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, একটি মহিলা জিনিস পত্র ধার নিয়ে নিত 
এরপর সে তা অস্বীকার করত। নাবী হৃল্লান্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উক্ত মহিলার হাত কেটে দিতে নির্দেশ দিলেন। [ন্বহীহ বুখারী 
হা/৩৪৭৫, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৬৮৮] 


১1 ৩৩ ৫-০%, 


অধ্যায়: ৫৮-মদপানের দণ্ডবিধির বিবরণ 
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৩৫২. আনাস ইবনে মালিক (কস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা একজন লোককে নিয়ে 
আসা হলো যে মদ পান করেছে। অতঃপর সেই লোকটিকে তিনি প্রায় 
চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন। 

বর্ণনাকারী আনাস (শসস্ট) বলেন, আবু বকর (স্পট) এরকমই শাস্তি 
প্রদান করতেন। এরপর যখন উমার (সু) যখন খলীফা হিসেবে 
মনোনীত হলেন তখন তিনি লোকজনের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন 
আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (শস্ট) বললেন, সর্ব নিম্ন হদ হচ্ছে আশি 
বেত্রাঘাত। তখন উমার (রন) মদ পানের শাস্তিত্বরূপ আশিটি করে 
বেত্রাঘাত করতে নির্দেশ প্রদান করেন । ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৬] 


২৭৪ 
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৩৫৩. আবু বুরদাহ হানী ইবনে নিয়ার আল বালাবী (৮স্ট) হতে 
বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ 
করেছেন। তিনি বলছেন, আল্লাহর হদসমূহের ব্যাপার ছাড়া অন্য 


কোনো অপরাধের কারণে দশ বেত্রাঘাতের উর্দ্ধে বেত্রাঘাত করা যাবে 
না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৪৮, ৬৮৫০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৮] 


১9০19 ৩৪ শ০5- ৩ 


পর্ব-১৫: কসম-শপথ ও নযর-মানত 
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আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন শপথের 
ব্যাপারে, কিন্তু যে শপথ তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে শপথের জন্য তোমাদেরকে 
পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান 
করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা 
তাদের বন্্ দান, কিংবা একজন দাস-_দাসী মুক্ত করা । অতঃপর যে সামর্থ্য 


রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের শপথের 
কাফ্ফারা, যদি তোমরা শপথ কর, আর তোমরা তোমাদের শপথ হেফাজত 


২৭৫ 


কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন 
যাতে তোমরা শোকর আদায় কর । সুরা আল মায়িদা ৫:৮৯। 
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৩৫৪. আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ শট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আব্দুর 
রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি 
চাওয়ার কারণে তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে তার 
ওপর ন্যান্ত করা হবে। আর যদি চাওয়া ব্যতীত তোমাকে নেতৃত্ব 
দেওয়া হয়, তাহলে তার ওপর তোমাকে সাহায্য করা হবে । আর যখন 
কোনো কসম কর এবং পরে তার বিপরীত করা ভালো মনে কর। তখন 
তোমার কসমের কাফ্ফারাহ আদায় কর এবং সেই ভালো কাজটি কর। 


[্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫২] 
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৩৫৫. আবু মুসা (স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি আল্লাহর 
ইচ্ছায় কোনো বদ্তর ওপর কসম করি, অতঃপর এ কসমের ব্যতিক্রম 
করা উত্তম মনে করি তখন আমি আমার কসমের কাফ্ফারাহ আদায় 
করে দিই এবং যে কাজটি উত্তম তাই করি। [্বহীহ বুখারী হা/৬৭২১, 
দ্থহীহ মুসলিম হা/১৬৪৯] 


২৭৬ 
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৩৫৬. উমার ইবনে খাত্তাব (শ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ হ্ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (পিতৃপুরুষের) নামে 
কসম করতে বারণ করেছেন। 
ছহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে, কেউ কসম করলে সে যেন 
আল্লাহর নামেই করে অথবা চুপ থাকে । 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উমার (লস্ট) বলেন, আল্লাহর কসম আমি বাপ- 
দাদার নামে আর কসম করিনি, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ হ্বল্লাললাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। ইচ্ছা করেও 
না এবং অন্যের থেকে বর্ণনা করেও না। [্ুহীহ বুখারী হা/৬৬৪৭, 


দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৬] 
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৩৫৭. আবু হুরায়রাহ স্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বললেন, 


আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের নিকটেই যাবো । এতে তারা 
সকলেই এমন যোগ্যতা সম্পন্ন সন্তান জন্ম দিবে যারা (ভবিষ্যতে) 


২৭৭ 


প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে । এরপর তাকে বলা হলো, 
আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। তিনি 
তার সকল স্ত্রীর সাথেই সহবাস করলেন । কিন্তু তার একজন স্ত্রী ব্যতীত 
আর কোনো স্ত্রী সন্তান প্রসব করলেন না। আর সেই এক স্ত্রীও আবার 
অর্ধ মানবাকৃতির অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি 
ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর 
উদ্দেশ্য পুরণে তিনি সফলকাম হতেন। 


আর তাকে বলা হলো আপনি ইনশা আল্লাহ বলুন। যিনি এই কথা 


বলেছিলেন তিনি ফেরেশতা ছিলেন । [দ্বহীহ বুখারী হা/৩৪২৪, ৫২৪২, 
৬৬৩৯, ৬৭২০, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৬৫৪] 
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৩৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছলনা 
মূলক মিথ্যা শপথ করবে অন্য মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য, 
সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে এমতাবস্থায় আল্লাহ 
তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট থাকবেন । এ প্রেক্ষিতে নিম্োক্ত 
আয়াতটি নাধিল হয়: (১এ ৮৫ ৮৪এঁঠ এ॥ ১৬৭ 54 ৩০০ ৩1) “নিশ্চয় 
যারা আল্লাহর ওয়াদা ও তাদের শপথকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে, 
আখিরাতে এদের কোনো অংশ নেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা এদের সাথে কথা বলবেন না, এদেও দিকে দৃষ্টিপাত করবেন 
না এবং এদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্যে আছে 
কঠিন শান্তি'। (সুরা আলে ইমরান : ৭৭)। [দ্ুহীহ বুখারী হা/২৩৫৬, 
8৫৪৯, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩৮] 


২৭৮ 
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৩৫৯. আরশআছ ইবনে কায়েস (্স্ছ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমার ও এক ব্যক্তির মাঝে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল। আমি এ 
ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাযির হলাম । 
তিনি বললেন, তুমি দু'জন সাক্ষী প্রমাণ স্বরূপ হাযির কর অথবা সে 
শপথ করুক । আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! এ কথার ওপর সে 
তো শপথ করেই ফেলবে । রসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে 
কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী, তাহলে কিয়ামতের দিন সে 
আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার ওপর 


রাগান্বিত থাকবেন । [দ্হীহ বুখারী হা/২৫১৬, ৪৫৫০, ভ্হীহ মুসলিম 
হা/১৩৮] 
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৩৬০. সাবিত ইবনে যাহ্হাক আল আনছারী (শ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
গাছের নিচে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী ছিলেন। তিনি 


বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, যে ব্যক্তি 
ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দলের (অনুসারী হওয়ার) 


২৭৯ 


মিথ্যা কসম করবে সে এ দলেরই শামিল হয়ে যাবে। আর কোনো 
লোক দুনিয়াতে যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে 
জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। আর মানুষ যে জিনিসের 
মালিক নয়, এমন জিনিসের নযর আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনো লোক কোনো মুমিনের ওপর অভিশাপ 
দিলে, তা তাকে হত্যা করারই শামিল। 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনো লোক যদি কোনো মিথ্যা দাবী করে 
নিজের সম্পদ বৃদ্ধিও জন্য তবে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ কমতি 
করা ছাড়া বৃদ্ধি করবেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৬৩, ৪১৭১, ৬০৪৭, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/১১০] 


১৭ ৪-০৭ 


অধ্যায়: ৫৯-আন নযর বা মানত 
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৩৬১. উমার ইবনে খাত্তাব (জ্স্টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্থত্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি 
জাহিলিয়াতের সময় মানত করেছিলাম যে, আমি এক রাত ইতিকাফ 
করব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মাসজিদে হারামে একদিন ইতিকাফ 
করার জন্য। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পূণ কর। [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৩১৪৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫৬] 
9০5 এ | এ ভে ১৪ ৮৩ | ৩০ 2৮ ও আ। এ ৬৮ শী 
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২৮০ 


৩৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (র্ট) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি 
আরো বলেছেন, মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। 
কেবলমাত্র এর দ্বারা কৃপণের কিছু খরচ হয় মাত্র। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৬০৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৬৩৯] 
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৩৬৩. ওকৃবাহ ইবনে আমের সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমার বোন মানত করল যে, সে খালী পায়ে হেটে বায়তুল্লাহর (হেজ্জ) 
করবে । (অথচ তার সে শক্তি - সমার্থ নেই) সে আমাকে নির্দেশ দিলো 
যে, আমি যেন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করি। এরপর আমি রাসূল হ্থল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে যেন পায়েও 
হেঁটে যায় এবং আরোহণও করে যায়। [দ্বহীহ বুখারী হা/১৮৬৬, ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৬৪৪] 
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৩৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে “আব্বাস (দছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
সাদ ইবনে ওবাদাহ রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানত 
সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন যা তার মাতার ওপর ছিল এবং আদায় 
করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (এখন তা আদায় করতে হবে কি 
না?) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 
তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় কর। [ছহীহ বুখারী হা/৬৯৫৯, 


দ্থহীহ মুসলিম হা/১৬৩৮] 


২৮১ 
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৩৬৫. কাব ইবনে মালিক (ক্স) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয় আমি 
তাওবাহ হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে 
দান করে মুক্ত হতে চাই। তখন রসূলুল্লাহ হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু সম্পদ তোমার নিজের জন্যে রেখে দাও । 
এটিই হবে তোমার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর । [দ্বুহীহ বুখারী 
হা/২৭৫৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯] 
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অধ্যায়: ৬০-বিচার ফায়ছালা করা 
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৩৬৬. আয়িশা (৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ছন্লাললাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ নির্দেশের মধ্যে 
(ইসলামের মধ্যে) নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, 
তা প্রতাখ্যাত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো “আমল 
করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত [ছ্ুহীহ বুখারী 
হা/২৬৯৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮] 
এ মা ৪৬ ৬৪ ৩৬ ৬৪5 ও ভি এ ৩০ ০৬ ৬ পাও 
ঢা 61 এ 055) 6:৬৫ ৮০ 4 আ। ৬০ এ 550 ৬৩ 68০ 
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৩ 105 ৩৪৫ 3৪৫ 5 এর ৮165 ও 5 ৩৪ ৩৪ 
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৩৬৭. আয়িশা (রন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফইয়ান এর 
স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
বাড়িতে প্রবেশ করলেন আর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল হল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয় আবু সুফইয়ান একজন কৃপণ লোক । সে 
আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততির জন্য যথে পরিমাণ খরচ প্রদান করে 
না। আমি তার সম্পদ থেকে তার অজান্তেই কিছু সম্পদ না গ্রহণ করা 
পর্যন্ত আমার জন্য যথেষ্ট হয় না। আমার জন্য এতে কি গুনাহ হবে? 
তিনি বললেন, তুমি তার সম্পদ থেকে তোমার জন্য ও তোমার সন্তান 
সন্ততির জন্য যা যথেষ্ট হবে তা ন্যায় সঙ্গতভাবে গ্রহণ করবে (এত 
তোমার কোনো গুনাহ হবে না)। [ন্বহীহ বুখারী হা/২২১১, ৫৩৬৪, 


দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৪] 
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৩৬৮. উম্মে সালামাহ /ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তার হুজরাহ এর দ্বার প্রান্তে 
জনৈক ঝগড়াকারীর শোর গোল শুনতে পেলেন। এরপর তিনি বাহিরে 
বের হয়ে তাদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ আমার 
অন্য জন খুব ভালো করে কথা জানে । আমি তখন মনে করি সেই 
হয়ত সঠিক। তখন আমি তার পক্ষে রায় প্রদান করি । আমি যার পক্ষে 
অপর মুসলিমের হকের ব্যাপারে রায় দেই, তা বস্তুত জাহান্নামের একটি 


২৮৩ 


অংশ (টুকরা)। অতএব, সে তা বহন (গ্রহণ) করুক বা ছেড়ে দিক। 
[্থহীহ বুখারী হা/৭১৮১, ৭১৮৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৪] 
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৩৬৯. “আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকরাহ (র্ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, আবু বাকরাহ তার ছেলেকে লেখে পাঠালেন । সে সময় তিনি 
সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন। যে তুমি রাগের হালাতে বিবাদমান 
দুলোকের মাঝে ফায়ছালা করো না। কেননা আমি নাবী হল্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক যেন 
রাগের হালাতে দু'জনের মধ্যে বিচার না করে। [হ্থহীহ বুখারী 
হা/৭১৫৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৭] 
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৩৭০. আবু বকর (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বৃহত্তম 
পাপ সম্পর্কে অবগত করাব না? তিনবার তিনি কথাটি বললেন । আমরা 
বললাম হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তিনি 
বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া । 
এসময় নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসেছিলেন, 
এরপর তিনি বসলেন। অতঃপর বললেন সাবধান! মিথ্যা কথা বলা 
এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এই (শেষোক্ত বিষয়টি) বার বার 
পুনরাবৃত্তি করতে ছিলেন। এমন কি আমরা বলতে লাগলাম তিনি যদি 
চুপ হতেন। [ন্থহীহ বুখারী হা/২৬৫৪, ৫৯৭৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৭] 
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৩৭১. ইবনু “আব্বাস (্ছ্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষকে যদি তাদের দাবী দাওয়া 
অনুযায়ী প্রদান করা হতো, তাহলে মানুষ মানুষের রক্তের ও তাদের 


সম্পদেরও দাবী করত। কিন্তু বিবাদীর ওপর কসম করা আবশ্যক । 
[্বহীহ বুখারী হা/৪৫৫২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১১] 


৮৮৮৭ ০৩-৭৭ 
পর্ব: ১৬- খাদ্যদ্রব্য 


পানাহার ও পরিধানের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বৈধ ও হালাল হওয়া । সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন সে সব বিষয় ছাড়া এর মধ্য থেকে 
কোনো কিছুকে হারাম মনে করা যাবে না। কেননা সেসব কিছু সাধারণ 
অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যা হালালের ওপর নির্ভরশীল । 
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৩৭২. নুমান ইবনে বাশীর (ঞস্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনি 
বলেছেন, নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট । আর এ উভয়ের 
মধ্যে এমন অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে অনেক 
মানুষই এগুলো হালাল কি হারাম এ বিষয়য়ে অবগত নয়। এ ক্ষেত্রে, 
যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয় হতে বিরত থাকবে, তার দীন ও মান 
মর্ধাদা পুত-পবিত্র থাকবে । আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হবে, সে 
সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে । বিষয়টি সেই রাখালের ন্যায়, যে 
রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে 
চরালে, তার পাল অজান্তেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা 
থাকে। সবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই (প্রশাসন বা সরকারেরই) 
চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে । আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত 
এলাকাসমূহ হলো তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ। মনে রাখতে হবে, মানব 
দেহের ভিতরে একটি গোশত পিন্ড রয়েছে, যা ভালো থাকলে গোটা 
শরীরই ভালো থাকে । আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে সমস্ত 
শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেই গোশত পিন্টিই হলো “কলব” 
(অক্করণ)। [্হীহ বুখারী হা/৫২, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯৯] 
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৩৭৩. আনাস ইবনে মালিক (র্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার 
অদূরে) মারধি যাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া 
করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
অবশেষে আমি সেটাকে পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবু তালহা (স্ট) 
এর নিকট নিয়ে গেলাম । তিনি সেটাকে যবেহ করে তার পিছনের অংশ 


২৮৬ 


অথবা রাবী বলেন, দু'উরু রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট পাঠালেন। অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করেন। [ন্থহীহ বুখারী 
হা/২৫৭২, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৫৩] 
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৩৭৪. আসমা বিনতে আবু বকর (্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা আল্লাহর রাসুল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একটি 
ঘোড়া যবেহ করেছি এরপর তা খেয়েছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন 
আমরা মদীনায় ছিলাম। [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৫১১, ৫৫১২, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৯৪২] 


৬৪ ৪5 4৬ আআ এত জ। 8 5 আ॥। ৪৮০ এ| এ ৩ সত ৩৪ ৬০ 
০5 এর্ডা :9৩ 5০৮৪8894051 0৮ ও 5১$ 48৭1 ১৪7 ৮৮ ৬৪ 
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৩৭৫. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ 6্স্ট) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ 
ছব্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ 


করেছেন। আর তিনি ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন। 
[্বহীহ বুখারী হা/৫৫২০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪১] 


শুধু ভ্বহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা খায়বারের সময় 
ঘোড়া এবং বন্য গাধার গোশত খেয়েছি। আর নাবী হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন। [দ্বহীহ 
মুসলিম হা/৩৭] 


6 ৩৬৬০৩ ৯ এত ৬৩ এ 24৬ সি এ 9 আ এ ৬৪ পান 
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৩৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
খায়বারের দিনগুলোতে আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম । এরপর 
যখন খায়বারের দিন আসে তখন আমরা একটি গৃহপালিত গাধা পেয়ে 


গেলাম । এরপর সেটাকে আমরা যবাই করলাম । এরপর যখন পাতিলে 
গোশত টগবগ করে ফুটছিল এমন সময় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা 


দিলেন যে, তোমরা ডেগচিসমূহকে (পাতিলসমূহ) উল্টিয়ে ফেলে দাও। 
সম্ভবত তিনি আরো বলেছেন, তোমরা গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে 


কিছুই খাবে না। [দ্ুহীহ বুখারী হা/৩১৫৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩৭] 


8০5 46 &॥। ৪০ এ] 4০০ ৮৮ ৫৩ 8৩ &॥। তে পি ও ৩৪ পাখও 
. 2058 ০51৮ 
৩৭৭. আবু ছা'লাবা /স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ 
করেছেন। [ছহীহ বুখারী হা/৫৫২৭, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৯৩৬] 
৮০ ১৮৪ | 0; 40৬5 6 ৬২৬৩ :০৪ ৬ ৩ আআ. ৩৮) ০০৬ 5 ০৪ বি / 
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৯৪০ ৬০ 


২৮৮ 


৩৭৮. ইবনু “আব্বাস (্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহ ছ্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে মায়মূনাহ (নস্ট) এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম । (মায়মুনাহ হলেন 
ইবনু আব্বাস (তস্৯) এর খালা)। এরপর রাসূলুল্লাহ হত্লাললাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি ভাজা যব্দ আনা হলো । অতঃপর নাবী 
ল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খাওয়ার জন্য তার হাত বাড়িয়ে 
দিলেন। তখন মায়মুনাহ নস্ট) এর গৃহে অবস্থান করা কোনো এক 
বিবি বললেন, নাবী ভৃল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতে ইচ্ছা 
করছেন সে সম্পর্কে তাকে আগে অবগত করাও। এরপর আমি 
বললাম, আপনি তা খাবেন? এটি যব্ব। এরপর নাবী দ্বল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত উঠিয়ে নিলেন, তিনি আর খেলেন না। 
এরপর (আমি খালিদ) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল দ্্লাল্লাহ্ু 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যব্ব কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে আমাদের 
এলাকায় এ জীব নেই। তাই এটার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালিদ 
বলেন, অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং তা খেতে 
লাগলাম । এমতাবস্থায় নাবী হ্থল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার 
দিকে তাকিয়ে রইলেন। ১১ বলা হয় উত্তপ্ত ও গরম পাথরের দ্বারা 


ভাজা জিনিস। [ন্ুহীহ বুখারী হা/৫৫৩৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪৫] 
855 426  ৬৩ । 5555 5 93:9৩ এট ৬5 এ এ ৬৪ পা 
.5081 056 59 ০ 
৩৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতটি যুদ্ধে 


অংশ গ্রহণ করেছি। আমরা সে সময় টিড্ডি (ফড়িং সদৃশ একটি ছোট 
আকৃতির পাখি) খেতাম । [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৯৫, ছ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৯৫২ 
৩০৬০৭ ৪০ এ এড এ 9৩ ঠা ভা 0০৩১ ৪৪ ০১, 
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৩৮০. যাহদাম ইবনে মুযার্রব আল জারমী (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা আবু মুসা আল আশ'আরী (ক্স) এর নিকট ছিলাম । 
এরপর তিনি একটি দত্তরখানা নিয়ে আহবান করলেন। তার ওপর 
মুরগীর গোশত ছিল । সেখানে তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্নের এক 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাসদের) 
একজন । তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে অসম্মতি জ্ঞাপন 
করে। এরপর তিনি তাকে বললেন, এসো আমি রাসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি মুরগীর গোশত খেতেন । [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/৫৫১৮, ৭৫৫৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৯] 
:0$ ৮০5 পভ আ। একি ও ঠা 1৮8৬ | ৩ এ 9 ৬ পা? 
155 ৬ 85 ৬৯৬ ৮৬৮ ৮৫০ ৫4 গা 
৩৮১. ইবনু “আব্বাস (স্ঞ্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো খাবার গ্রহণ করবে 
তখন তার হাতকে মুছে ফেলবে না যতক্ষণ না সে তা চেটে খায়। 


[্বহীহ বুখারী হা/৫৪৫৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩১] 


০] ৩67৯) 
অধ্যায়: ৬১-শিকার করা 
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৩০০ ৩ ০৫৯ 1914 ০৪৯৯৬ 1944 ৫ ১1 ০0৪ 194 ১৬ 0৬ 
৪০:৫৩ পনি ৩৪৫৫ ০১০ ৬ ৫৬ 4 ঝ। শন ৩০৪৬ ৬০৪৪ 


৩৮২. আবু ছা'লাবাহ আল খুশানী €ভ্সস্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসুল ছ্ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম । 
অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি 
তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। 
তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন 
কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটা বৈধ 
হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা 
উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো: যদি তুমি অন্য পাত্র পাও, তাহলে 
তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো 
ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করবে । আর যে প্রাণী তুমি তোমার তীর 
ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। 
আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার 
করেছে এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি 
করতে পার, তবে তা খেতে পার। [ন্হীহ বুখারী হা/৫৪৭৮, ৫৪৮৮, 


ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩০] 

31! 2555 ৪:০3 10৬ ৬ ১১ (০৬ ৬ 5১০] ১১ ৬ ৪৪ পা 

42019” 948 বি লন ও তত এও চিএ ০১৩০ এ 

19 :4$ ০৬৪ এস 5 ৫ এএড আআ ৪ন ৩১5 তি এএ৫ 

315 408 ৩/% ১৮০৮ ৩৪০ গ্ি 04& (তেও খা ১০৮৬ 
"৫ ১৬ ০৮১ ঘা 


২৯১ 


৩৮৩. হাম্মাম ইবনে হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি “আদী ইবনে হাতিম 
হতে বর্ণনা করেন। আদী বললেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! 
ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
কুকুর ছেড়ে দেই এবং সেগুলো শিকার ধরে আমার জন্য রেখে দেয়। 
(নিজেরা খায় না)। আমি কুকুরগুলাকে ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে 
ছাড়ি। তিনি বললেন, যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম 
নিয়ে ছেড়ে থাকো তাহলে তুমি তা খেতে পারবে । আমি বললাম, যদি 
এরা শিকারকে হত্যা করে? তিনি বললেন, যদিও হত্যা করে ফেলে। 
তবে তার সাথে যদি অন্য কুকুর শরীক না হয়। আমি তাকে বললাম, 
আমি শিকারের উদ্দেশ্যে মি'রায (কাঠ যার মাথার দিকে লোহা থাকে 
বা তীক্ষ ছড়ি) নিক্ষেপ করে থাকি এবং শিকার পেয়েও থাকি । তিনি 
বললেন, তুমি মিরায নিক্ষেপ করার পর তাতে শিকারের সম্মুখভাগ 
প্রবিষ্ট হয়ে শিকার মারা গেলে তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি 
নিক্ষিপ্ত ফলকের চ্যাপ্টা (বিপরীত) দিকের আঘাতে শিকার মারা যায়, 
তবে তুমি তা খেওনা । [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৯৭, ৫৪৭৭, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৯২৯] 
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৩৮৪. শাবী (ত্*) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আদী (নস্ট) হতে অনুরূপ 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, যদি কুকুর না 
খায়। আর যদি কুকুর কিছু খায় তাহলে তুমি খাবে না। কেননা আমি 
ভয় করি সে তার নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুরের 
সাথে অন্য কুকুর মিলিত হয় তাহলে তা তুমি খাবে না। কেননা তুমি 
শুধু তোমার কুকুর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়েছ, অন্যটির ওপর 
নাওনি। [ন্বহীহ বুখারী হা/১৭৫, ৫৪৮৩, ৫৪৮৬, ভ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৯২১৯] 


উক্ত হাদীছে আরোও বর্ণিত হয়েছে, তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
উচ্চারণ করবে । আর যদি উক্ত কুকুর তোমার জন্য ধরে ফেলে এবং 
সেটিকে যদি তুমি জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাও, তাহলে তুমি 
শিকারটিকে যবেহ করবে । আর যদি তুমি শিকারটিকে নিহত অবস্থায় 
পাও এবং সেটির কোনো অংশ কুকুরটি না খায় তাহলেও তুমি তুমি তা 
খেতে পারবে । কেননা কুকুরের ধরে ফেলা ওটাকে যবেহ করার 
সমতুল্য । [ছহীহ বুখারী হা/৫৪৭৫, ৫৪৮৩, ৫৪৮৭, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৯২৯] 


হাদীছটিতে আরোও উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তুমি তোমার তীর 
নিক্ষেপ করবে, তখন তুমি আল্লাহর নাম নিবে। [ছ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৯২৯] 


হাদীছটিতে আরোও উল্লেখ রয়েছে যে, শিকারটি যদি তোমার থেকে 
একদিন বা দুই দিন অদৃশ্য হয়ে থাকে, অন্য বর্ণনায় দুই দিন বা তিন 
দিন, আর যদি তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিন্ন বা আলামত 
দেখতে পাও তাহলে তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তা খাও। আর যদি তুমি 
সেটিকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও, তাহলে তুমি তা খাবে না। 
কেননা তুমি জানোনা পানিতে পড়ে ওটা নিহত হয়েছে না তোমার 
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তীরের আঘাতে নিহত হয়েছে। [ছহীহ বুখারী হা/৫৪৮৪, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৯২৯] 
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৩৮৫. সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ৫০) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা 
হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর 
লালনপালন করবে, যার দ্বারা শিকার ধরা হয় কিংবা ছাগল চরানো হয় 
তা ব্যতীত, তাহলে তার “আমল হতে প্রত্যহ দুই কিরাত আমল কমে 
যাবে। সালিম বলেন, আবু হুরায়রাহ সস) বলতেন, অথবা 
কৃষিকাজের কুকুর ব্যতীত। আর কুকুর দ্বারা কৃষি ক্ষেত পাহারা দেওয়া 
হতো । [্বহীহ বুখারী হা/৫৪৮১, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৭৪] 
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৩৮৬. রার্ি ইবনে খাদীজ (শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুলহুলায়ফার 
তিহামাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম । লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। 
আর তারা গণীমত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিল । তখন নাবী 
করীম ভল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের পিছনের সারিতে 
অবস্থান করছিলেন । গণীমত বন্টনের আগেই লোকেরা তাড়াতাড়ি করে 
সেগুলোকে যবেহ করে পাতিল চড়িয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশে পাতিলগ্তলো উপুড় 
করে ফেলে দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের 
সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার নিকট হতে একটি উট 
পালিয়ে গেল। তারা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে 
পড়ল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল অতঃপর এক ব্যক্তি উটটির 
প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তাআলা সেই উটের গতিরোধ করে 
দিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এসকল গৃহপালিত জন্তর মধ্যেও কতক বন্য পশুর মত অবাধ্য হয়ে 
যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ 
আচরণ করবে । রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আগামীকাল শক্রর মুখামুখী 
হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমারাকি বাশের ধারালো 
চোকলা দ্বারা যবহ করব? আল্লাহর রাসূল স্বন্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত করা 
হয়েছে, তা আহার কর। কিন্তু দাত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে 
দিচ্ছি তা এই যে, দাত হলো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি । 
[্বহীহ বুখারী হা/২৪৮৮, ৭৫০৭, ৩০৭৫, ৫৫০৯, দ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৯৬৮] 
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৬৮৭ ৮6৭ 


অধ্যায়: ৬২- কুরবানী করা 


“সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে নহরের দিনসমূহে (জিলহাজ্জ মাসের ১০, ১১, 
১২, ১৩ তারিখে) আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা 
হয় তাকে &-৮খু। কুরবানী বলা হয়”। এজন্যই কুরবানীর দিনকে %% 
৬-০খ। বলা হয়। সুবুলুম সালাম ৪/১৬০, ইবনু আবেদীন ৫/১১১, ছহীহ 
ফিবৃহুস সুন্নাহ 

কুরবানীর বিধান 
কুরবানীর বিধানের বিষয়ে আলিমদের দু'টি মত পাওয়া যায়। দ্বহীহ ফিকৃহুস 
সুনাহ 


প্রথম অভিমত: সক্ষম ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব। এটি ইমাম আওযায়ী, 
আবু হানীফা, লাইস এবং কতিপয় মালিকীদের অভিমত । আল্লাহ তাআলার 
বাণী: 


“তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দ্বলাত আদায় কর এবং কুরবানী 
কর” (সুরা আল কাউসার ১০৮: ২)। নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 


৪৭৪৬ ৬৬% ৬৪ ৯ 6৩০ ৩ পরঞ্। ও ৪ শু ৬০ 
যে ব্যক্তি ঈদের ছ্ুলাতের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করবে সে যেন তার 
স্থলে আরেকটি প্রাণী যবেহ করে। আর যে করেনি সে যেন তা ঈদের 
দ্বলাতের পর করে। দ্বহীহ বুখারী ৫৫৬২, ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬০। নাবী হ্ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


০১০ 55 ১৬ ৮৫৫৪ 554 ০৫৬ 
সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদের 


মাঠের নিকটবর্তী না হয়। যঈফ: ইবনু মাজাহ ৩১২৩, হাকেম ২/৩৮৯, দারাকুত্বনী 
৪/২৮৫ বায়হাকী ৯/২৬০। 


২৯৬ 


দ্বিতীয় অভিমত: কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। এটি 
অধিকাংশ আলিমের অভিমত । ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, 
আবু সাওর, দাউদ যাহেরী, ইবনে হাযমসহ আরও অনেকের মত এটিই। 
নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


55259 2৯5 ৬ ৩ ৮৬ ১ ৮৫০০1 5 ০/১৩। ০৭৮5 21 


জিলহাজ্জের দশদিন প্রবেশ করলে তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা 
করলে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে । ছ্বহীহ: মুসলিম ১৯৭৭, নাসায়ী ৭/২১২, 
ইবনে মাজাহ ৩১৪৯ । আবু সারীহা বলেন: 

১৩০ ০৪ ০০ এ ৪টি 

আমি আবু বকর ও উমার রা. কে দেখেছি তারা (মাঝে মাঝে) কুরবানী 
করেননি । সনদ দ্বহীহ: আব্দুর বাযাক ৮১৩৯, বায়হাকী ৯/২৬৯ আবু মাসউদ 
আনসারী রা. বলেন, 

6৮ তা 3০ 45 99৬ 955৮ 919 তু 65৭ ও 


আমি সক্ষম হওয়া সত্তেও (মাঝে মাঝে) কুরবানী করি না এ ভয়ে যে, 
আমার প্রতিবেশীরা মনে করতে পারে কুরবানী করা আমার উপর ওয়াজিব । 
সনদ হ্হীহ: আব্দুর বাযাক ৮১৪৯, বায়হাকী ৯/২৬৫। 


১। কুরবানীর পশু চতুষ্পদ জন্ত হওয়া। কারণ চতুষ্পদ প্রাণী ব্যতীত অন্য 
কিছু বৈধ নয়: আর তা হল উট, গরু, ভেড়া/দুম্বা/মেষ, ছাগল । নর ও মাদী 
উভয়ই বৈধ । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

(0০9 উর ৮০78 5 এত ঝা তন 2 ওল এন ডা 449 
“যাতে আল্লাহ তাদেরকে রিষিক স্বরূপ যে চতুস্পদ জন্ত দিয়েছেন তার উপর 
তার নাম স্বরণ করে” (সুরা হাজ্জ ২২:৩৪) । 


রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উট, গরু, মেষ/দুম্বা/ভেড়া 
ও ছাগল ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কুরবানী করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ভ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ। 


২। মুসিন্না (পশুর সামনের দাত উদিত হওয়া) হওয়া । 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


২৯৭ 


১] ৩০ ৪1985 পর 2 সু এছ ২1985 ২ 


তোমরা মুসিন্না ব্যতীত যবেহ করো না। ছহীহ: মুসলিম ১৯৬৩ , আবু দাউদ 
২৭৯৭, নাসায়ী ৭/২১৮, ইবনু মাজাহ ৩১৪১ । 

মুসিননা বলা হয় উট, গরু, ছাগলসহ প্রত্যেক পশুর সামনের দাত উদিত 
হওয়াকে । গরুর সামনের দাত উদিত হয় দু'বছর পার হয়ে তিন বছরে 
বছরে পর্দাপণ করলে । আল-মাবসুত ১২/৯, আল-মুদাওয়ানাহ ২/২, আল-হাবী 
১৯/৮৯, আল-মুগনী ৯/৩৪৮। 

দুম্বা-ভেড়ার সামনের দাত উদিত হয় তার বয়স এক বছর পার হয়ে দুই 
বছরে পদার্পন করলে । তবে ছয় মাসের দুম্বা-ভেড়া যবেহ করা যায়। দ্বহীহ: 
মুসলিম ১৯৬৩, ফিকৃহুস সুন্নাহ, মাওরসূ'আতুল ফিকৃহিল ইসলামী । 

ছাগলের সামনের দাত উদিত হয় তার বয়স এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় 
বছরে পদার্পণ করলে । তবে সকল আহলে ইলমদের মতে ছয় মাসের বাচ্চা 
ছাগল কুরবানীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। দ্বহীহ: তিরমিী ১৫০৮, দ্বহীহ মুসলিম 
পাননি রি নিমিত্ত 

উসাইমীন। 


রসূল স্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সেটি (ছয় মাসের 
একটি বাচ্চা ছাগল) যবেহ কর তবে তা অন্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। 
দ্বহীহ: বুখারী হা/৫৫৫৬ , মুসলিম হা/১৯৬১। 


৩। ত্রুটিযুক্ত হওয়া । যে সব ত্রুটি থাকলে কুরবানী সঠিক হয় না। বরং তা 
প্রত্যাখ্যাত হয় । সেগুলো হচ্ছে- 


৪৩ ১ ও পরি9 ৪ ভু ৪৩ ০৬৮৮ ভু 8৮৪5 ৬ ভু ৪৭ 


সুস্পষ্ট অন্ধ, সুস্পষ্ট রুগ্ন, সুস্পষ্ট খোড়া এবং এতটায় ভগ্ন শরীরের অধিকারী 
যার শরীরের হাড়ের মজ্জা নাই। ছহীহ: আবু দাউদ হা/২৮০২, তিরমিযী হা/১৪৯৭, 
নাসাঈ হা/৪৩৭০, ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৪। 


৪। কুরবানীর নিয়্যাত করা । 
৫ । কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট করা । 
৬ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কুরবানী করা । 


২৯৮ 


445 | এ ঠৈ। ৬০৪ ৮:০৬ 26 এ ৩৮০ ৬৫৮ ০ তা ৬৪ ৬ 
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৩৮৭. আনাস ইবনে মালিক শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন এক কুরবানীর ঈদে) ধুসর রং ও 
শিংওয়ালা দুটি দুম্বা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এ দু্বা 
দুটিকে যাবাহ করেন এবং এ সময় বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার 
বলেন। এবং (যাবাহ করার সময়) দুম্বা দুটির পাজরের ওপর পা রেখে 


দেন। [ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৬] 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
যবেহের সময় ৮ ঞ॥$ এ ৮১4 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলা- 
আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান: হ্হীহ মুসলিম ১৯৬৬, আবু দাউদ 
২৮১০, তিরমিধী ১৫২১। অথবা 
ঠা ৮7 ৬ ৬৪0 এআ ০০৪ 


বিস্মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাকনাব্বাল মিন--(নাম বলবে), ওয়া আলি-- 
(নোম বলবে)। আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর...পক্ষ 
থেকে, ...পরিবারের পক্ষ থেকে । ছহীহ মুসলিম ১৯৬৭ । 


2)৯মু। ৮৫-৭৬ 
পর্ব: ১৭-পানীয়দ্রব্য 
পানাহারের আদব [দ্বহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ হতে] 


১। পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা । সূরা আল বাকারা ২:১৭২, সূরা আল 
আরাফ ৭:১৫৭। 


২৯৯ 


২। সুন্নাত হলো: সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবে। দ্বহীহ 
মুসলিম হা/২০১৭ 


৩। খাবারের শুরুতে “বিস্মিল্লাহ' বলা: রসূল (রঃ) বলেছেন: 

তোমাদের কেউ যখন খাদ্য খাবে সে যেন শুরুতে ঞ॥ ৮.4 বলে। যদি শুরুতে 
বলতে ভুলে যায় তাহলে সে ০ %4% ঞ ৮.+ এ দু'আ বলে। দ্বহীহ: আবু 
দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, আহমাদ ২৫৭৩৩। 

৪। ডান হাত দ্বারা খাওয়া: যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাত 
দ্বারা খাবার গ্রহণ করে এবং পান করলে ডান হাত দ্বারা পান করে । কেননা 


শায়ত্বন বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে। দ্বহীহ মুসলিম হা/২০২০, 
তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬। 


৫। বসে পান করা সুন্নাত, তবে দীড়িয়ে পান করাও বৈধ। ভ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৬১৭, ভ্বহীহ মুসলিম ২০২৭ । 

৬। তিন বারে পান করা এবং এগুলোর মাঝে পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া: 
ভ্থহীহ বুখারী হা/৫৬৬১, ভ্হীহ মুসলিম ৩৭৮২। 


৭। পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ না করা। হ্বহীহ: বুখারী হা/১৫৩, দ্বহীহ মুসলিম 
২৬৭, আবু দাউদ হা/৩৭২৮, তিরমিযী হা/১৮৮৯, ইবনে মাজাহ 
হা/৩৪২৯। 


৮। মশক, বড় বোতল বা এ জাতীয় পাত্রের মুখ থেকে পান না করা । আর 
রওয়াহ আন-নাবীয়াহ ২/২১০। 


৯। লোকজনের পানি পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা । দ্বহীহ 
বুখারী হা/২৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২৯। 


১০। মানুষদেরকে পানীয় পানকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে । দ্বহীহ 
মুসলিম হা/৬৮১। 


১১। সম্মিলিতিভাবে খেলে অন্যের সামনে থেকে না খাওয়া । দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৩৭৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/২০২২। 


১২। খাবারে মধ্য অংশ থেকে না খেয়ে পার্শ থেকে খাওয়া। হাসান-দ্বহীহ: 
তিরমিযী ১৮০৫, আবু দাউদ ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭ । 


১৩। হেলান দিয়ে না খাওয়া । ভ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯৮। 


৩০০ 


১৪। অপছন্দ হলে খাবারের ক্রটি বর্ণনা না করা। দ্হীহ বুখারী হা/৫৪০৯, 
ভ্থহীহ মুসলিম হা/২০৬৪। 


১৫। একাকী না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাওয়া । ভ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯২, 
ছ্ুহীহ মুসলিম হা/২০৫৮। 


১৬। পাত্রের বাইরে পতিত খাবারের ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া । দ্বহীহ 
মুসলিম হা/২০৩৩। 
১৭। হাত এবং খাবার পাত্র ধৌত করার পূর্বেই তা চেটে খাওয়া। ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/২০৩৩। 


১৮। খাদ্যের প্রভাব দূর করার জন্য হাত ধৌত করা: দ্বহীহ: তিরমিযী 
হা/১৮৬০ আবু দাউদ হা/৩৮৫২, ইবনে মাজাহ হা/৩২৯৭ 


১৯। খাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দু'আ করা: 
পানাহার শেষে 4 4২41 আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব: দ্বহীহ: দ্বহীহ মুসলিম 
হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬। 

299 39 এ ৭১ 95 ১০ 99 ৭4৪ ৬০৮ ভয্া ঞ এ 


সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন, 
আমাকে আহার দিলেন কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই। হাসান: ইবনে 
মাজাহ হা/৩২৮৫, ইরওয়া হা/১৯৮৯ 


২০। খাবার পরিবেশনকারীর জন্য দু'আ করা: 
2৯098 ১৯৮9 9) এ তি 2)% পি 
হে আল্লাহ তুমি তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে 


ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি করুণা কর। ভ্বহীহ: ভ্বহীহ মুসলিম হা/২০৪২, 
তিরমিযী হা/৩৫৭৬ 


০০ 0৮ ৩৩ এ ০৪ 01৮85 আআ ৩০ ০ 0 ঝা আও ৬৪ পা, 
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৩০১ 
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৩৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্ছ্ট) হতে বর্ণিত, উমার (সস) 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের ওপর দীড়িয়ে 
বলেছেন, অতঃপর হে মানবমণ্ডলী! জেনে রাখ মদ হারাম করে আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে । আর মদ তৈরী হয় পাচ রকম জিনিস থেকে: আঙ্গুর, 
খেজুর, মধু, গম ও যব। আর মদ হলো যা বুদ্ধিকে বিলোপ করে। 
আমি চাইতাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে 
তিনটি বিষয় যেন স্পষ্ট করে যান। সেই তিনটি বিষয় হলো: দাদা, 
কালালা ও সুদের প্রকারসমূহ। [ছহীহ বুখারী হা/৪৬১৯, ৫৫৮৮, 
ভ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৩২ 


৩৪ 0০ ৪55 পভ আ। ০ এ ঠা দঁড আ। ৬ 2৬ ৬6 পথ 
রি ৪0 ৫ 288 ৬ ০৬. 9৪ ০৫০ ৮95 25" 08 50 
.এ০। 
৩৮৯. আয়িশা (৪ম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু হতে তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 
তিনি বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন সকল প্রকার পানীয় হারাম-নিষিদ্ধ । 
[্বহীহ বুখারী হা/৫৫৮৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/২০০১] 
66 ০১৬ 02 &5 :5৬ 5 আআ ও ৮৩ ডা ঝআ এ ৬৪ পাদ 
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৩৯০. আব্দুল্লাহ ইবনু “আব্বাস (জট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
উমার ইবনু খাত্তাবের নিকট সংবাদ পৌছিল যে, অমুক ব্যক্তি মদ বিক্রি 
করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকের সর্বনাশ করুন। সে 


কি জানে না যে, আল্লাহর রসুল ল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সর্বনাশ করুন। যখন তাদের 


৩০২ 


জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে 
লাগল । [্ৃহীহ বুখারী হা/৩৪৬০, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮২] 


০] ০৬-)॥ 


পর্ব: ১৮-পোশাক 
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৩৯১. উমার ইবনে খাত্তাব (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রেশম 
পোশাক পরিধান করো না। কেননা যারা দুনিয়াতে রেশম পোশাক 
পরবে, তারা আখিরাতে রেশম পোশাক পরিধান করতে পারবে না। 
[্বহীহ বুখারী হা/৫৮২৯, ৫৮৩৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৯] 

প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


১. পুরুষদের জন্য রেশম কাপড় ব্যবহার করা হারাম । আর যে ব্যক্তি তা 
ব্যবহার করবে তাকে কঠিন শাস্তির অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে। তবে 
চিকিৎসার জন্য রেশম পোশাক ব্যবহার করা জায়েয । এমনকি পুরুষদের 
জন্য চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম কাপড় ব্যবহার করার অনুমতি আছে। 


২. নারীদের জন্য রেশম কাপড় ও রেশম পোশাক ব্যবহার করা ও পরিধান 
করা বৈধ । কেননা স্বামীদের জন্য তাদেরকে সাজগোজ করতে হয় ও সৌন্দর্য 
প্রকাশ করতে হয়। নারীদের জন্য তা হালাল আর পুরুষদের জন্য হারাম। 
এব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন । 


৩. নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সোনা ও রূপার থালা বাসনে পানাহার করা 
হারাম । কেননা এ দু'টি বস্তু দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য, আর মুসলিমদের 
জন্য আখিরাতে । 


৪. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও হলুদ কাপড় ব্যবহার করা হারাম। 


৫. পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক ও মহিলাদের জন্য পুরুষদের 
পোশাক পরা হারাম । 
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৩৯২. হুযাইফাহ (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রেশম বা রেশম জাত 
কাপড় পরিধান করো না। আর সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না 
এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো 
কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে তোমাদের জন্য । [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৫৪২৬, ৫৬৩৩, ভ্হীহ মুসলিম হা/২০৬৭] 
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৬ 
৩৯৩. উমার ইবনে খাত্তাব (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসূলুল্লাহ হ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ 
করেছেন। তবে এতটুকুর অনুমতি দিয়েছেন। এই বলে তিনি আমাদের 


দিকে তার মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল তুলে দেখালেন । [ন্থহীহ বুখারী 
হা/৫৮২৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৯] 

দ্বহীহ মুসলিমে আছে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী 
কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন । তবে তিনি দুই অথবা তিন অথবা চার 
আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন । [ন্থহীহ 
মুসলিম হা/২০৬৯] 


৩০৪ 
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৩৯৪. বারা ইবনু 'আযিব &স্ট্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাল 
জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় ও কীধ পর্যন্ত চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কাউকে আমি অধিক সুন্দর 
দেখিনি । তার মাথার চুল প্রায় কাধ পর্যন্ত পৌছত। যা উভয় কাধ থেকে 
দূরে ছিল। তিনি খাটোও ছিলেন না আবার লম্বাও ছিলেন না। [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৩৫৪৯, ৩৫৫১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৩৭] 
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৩৯৫. বারা ইবনু “আযিব নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ 
দিয়েছেন ও সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের 


আদেশে করেছেন: রোগীর খোজ খবর নিতে, জানাযার অনুসরণ 


কসম করলে তা পুরণ করতে, মাযলুমকে সাহায্য করতে, দাওয়াত 
দিলে তা কবুল করতে, সালামের বিস্তার করতে। 


আর আমাদেরকে বারণ করতেন: সোনার আংটি ব্যবহার করতে, 
রূপার পাত্রে পান করতে, লাল নরম গদিতে বসতে, কাস্সী কোরুকার্য 
খচিত রেশম পোশাক) পরতে, রেশমের কাপড় পরতে, ইস্তিবরাক 
(মোটা রেশম), দীবাজ (পাতলা রেশম) পরতে । [্হীহ বুখারী 
হা/৫৬৩৫, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২০৬৬] 


৩০৫ 
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৩৯৬. ইবনু উমার (০) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লালাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি তৈরী করে নিলেন। অতঃপর তিনি সেই 
আংটিটির নকশা তার হাতের হাতলীর ভিতরের দিকে রাখতেন । 
এরপর লোকজন অনুরূপ আংটি তৈরী করল। অতঃপর নাবী স্বত্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর বসলেন। এরপর তিনি তার 
আংটিটি খুলে ফেললেন। এরপর বললেন, আমি এই আংটিটি পরিধান 
করেছিলাম এবং এর নকশার দিকটি আমি আমার হাতের হাতলির 
দিকে রেখে দিতাম । এরপর তিনি সেটিকে নিক্ষেপ করলেন। আর 
বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো তা পরিধান করব না। 
এরপর লোকজন তাদের আংটিসমূহকে নিক্ষেপ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী 
হা/৬৬৫১, ভ্হীহ মুসলিম হা/২০৯১] 


অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই আংটিটি তার ডান হাতে 
ব্যবহার করতেন । [্বহীহ বুখারী হা/৫৮৭৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/২০৯১] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


ছিল, পরবর্তীতে এ হুকুমটি রহিত হয়। পুরুষদের জন্য সোনার আংটি 
ব্যবহার করা হারাম। নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সোনার 
আংটিটিকে হাত থেকে খুলে সেটিকে নিক্ষেপ করেন এবং ভবিষ্যতে আর 
কখনো সোনার আংটি ব্যবহার করবেন না বলে কসম করেন । ছাহাবীগণের 
মর্যাদা এবং নাবী দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্রুত অনুসরণ করার 
(দৃষ্টান্ত) । কেননা তারাও তাদের আংটিগুলো সে সময়েই খুলে ফেলেন যে 
সময় নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলে ফেলেছেন। 


৩০৬ 


সি -)৭ 


পর্ব: ১৯-জিহাদ 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (4 4$-, এ ১৮৫৮1): আল্লাহর কালিমা তথা 
তাওহীদকে উড্ডীন করার নিমিত্তে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাই হচ্ছে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। 
মাওসূ'আতুল ফিব্ুহিল ইসলামী, ৫/৪৩৫। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


এ| 1৮০ 3 888 এএ। ক এ 84488 03 ৬০ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ভীন করার জন্য যুদ্ধ করে, 


সে-ই একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (মুজাহিদ)। মুস্তাফাকুন 
আলাইহি: ভ্থহীহ বুখারী ২৮১০, ভ্থহীহ মুসলিম ১৯০৪। 


আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে যুদ্ধ ফরয 
করেন। জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদ করে যা 
যথেষ্ট, তাহলে বাকীদের উপর হতে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ 
না করে, তাহলে সকলেই পাপী হবে। তবে, এক্ষেত্রে শর্ত হলো, 
মুসলিমদের যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে। 


প্রথম: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আল্লাহর দিকে 
দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন শক্ররা তাকে কষ্ট দিতে লাগলো । কিন্তু 
এ পর্যায়ে তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ছিলো ধৈর্যধারণের, ক্ষমা-মার্জনা 
করার এবং দাওয়াত দেয়ার, কুরআন ও যুক্তির মাধ্যমে জিহাদ করার । সুরা 
জাসিয়া ৪৫:১৪, সুরা রূম ৩০:৬০, সুরা হিজর ১৫: ৮৫, সুরা ফুরকান 
২৫:৫১-৫২। 


দ্বিতীয়: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ কঠিন কষ্টের 
নির্দেশ দেন। ছাহাবীগণকেও নাবীর সাথে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। 
আর নবুওত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর এ নির্দেশ দেয়া হয়। সূরা আল আনফাল 
৮:৩০, সুরা আত তাওবা ৯:৪০। 


৩০৭ 


তৃতীয়: হিজরতের পর আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ও মুমিনদেরকে মদীনায় শত্রদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কারণ 
শক্ররা অযথাই মুমিনদের উপর অত্যাচার করেছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে 
ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের 
অনুমতি দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে: জীবন বাঁচানো, দীনের নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করা, যুলম ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত করা । সূরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০। 
চতুর্থ: অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
মুমিনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যাতে 
দীন সর্বত্র বিজয়ী হয় আর ইসলামে প্রবেশের সকল ছার উন্ুক্ত হয়। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন: 
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আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং 
ব্যতীত (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। সূরা আল বাকারা ৯:১৯০। 
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৩৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (ক্স) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক অভিযানে যখন দুশমনের 
সম্মুখীন হলেন তখন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সূর্য 
ঢলে পড়ল তখন তিনি সঙ্গীদের মধ্যে দাড়িয়ে বললেন, হে লোকজন! 
তোমরা শত্রুর মুখামুখী হওয়ার আকাঙ্খা কর না। বরং আল্লাহর কাছে 
নিরাপত্তার কামনা কর। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসমানি হয়ে 


যাও তখন ধের্য ধারণ করবে। আর জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর 
ছায়াতলে । তারপর নাবী হ্ুল্লাললাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে দু'আ 


৩০৮ 


করলেন, ইয়া আল্লাহ তুমি কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা 
পরিচালনাকারী এবং শত্রদলকে পরাভূতকারী | তুমি তাদের পরাজিত 
করো এবং তাদের ওপর আমাদের সাহায্য করো। [ন্বহীহ বুখারী 
হা/৩০২৫, ৩০২৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪২] 
০1 
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৩৯৮. সাহল ইবনে সাদ (্স্) হকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাহে একটি দিন পাহারা 
দেওয়া দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সেসবের চাইতেও উত্তম । 
জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা 
কিছু আছে তার থেকে উত্তম। আর কোনো বান্দা আল্লাহর রাহে একটি 


বিকাল বা একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু 
আছে তার থেকে উত্তম। [ন্ুহীহ বুখারী হা/২৮৯২, ছহীহ মুসলিম 


হা/১৮৮১] 
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৩৯৯. আবু হুরায়রাহ 6স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছ্ছললাল্াহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন যে ব্যক্তি একমাত্র তার রাস্তায় জিহাদের জন্যে এবং তার ও 
তার রসূলের ওপর ঈমানের কারণে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ 
বলেন) সে আমার যিম্মার অধীনে থাকবে আমি তাকে জানাতে প্রবেশ 
করাব বা যা সে ছওয়াব অথবা গণীমত দিয়ে আমি তাকে তার সেই 


৩০৯ 


ঘরে ফিরাব যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল । [দ্বহীহ 
বুখারী হা/৩৬ , ৩১২৩, ৭৪৬৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৭৬] 


এন ও 42৫ 9৪ ৮৩ এ ঝা এন ও ৪০ এ 9৫১৭ 
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৪০০. ভ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত, 
আর আল্লাহ ভালো জানেন কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে । আর 
গ্রহণ করেছেন যে, জিহাদ করা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । কিংবা (যদি মৃতু না 
হয় তবে) আল্লাহ তাকে গণীমতের মাল ও ছওয়াবসহ (তার গৃহে) 
ফিরিয়ে দিবেন। [দ্বহীহ বুখারী হা/২৭৮৭, দ্থহীহ মুসলিম হা/১৮৭৬] 
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৪০১. আবু হুরায়রাহ (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
আহত হলে ক্িয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত 
হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে । যার বর্ণ হবে রক্তের ন্যায় আর ঘ্বাণ 


হবে মিশকের ন্যায়। [দ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৩৩, দ্বহীহ মুসলিম 


হা/১৮৭৬] 
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৮২১ 


৩১০ 


৪০২. আবু আইউব আল আনছারী (শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে 
একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা যে দিনে সূর্য উদয় হয় ও 
অন্ত যায় এমন দিনের চেয়ে উত্তম । [দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৮৩] 
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৪০৩. আনাস ইবনে মালিক (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে একটি সকাল কিংবা 


একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার 
থেকে উত্তম । [ন্থহীহ বুখারী হা/২৭৯২, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৮০] 


৬০ ঞ। ০৯৮১ 6৪ ৮ :0$ 2 28 ৩৮০১ ৬)০০৭। 558৬ ৬ ১৫২৫ 
চা লন গড আ। পরত ০৯ ০৪ জেড ১৯) সত এ লি সত আ 
6১৬ ৬05 ও জি 4 এ 9 0 


৪০৪. আবূ কাতাদাহ আল আনছারী (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হুনাইনের 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম । এরপর তিনি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন। 
এরপর আল্লাহর রাসুল ছ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে 
ব্যক্তি (জিহাদের ময়দানে) কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং এর 
জন্য যদি তার কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা 
মালপত্র হত্যাকারীর হবে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। [ছ্ুহীহ 
বুখারী হা/৩১৪২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫১] 
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৪০৫. সালামাহ ইবনে আকওয়া পেস্ট) হত বর্ষিত, তিনি বলেন, 
নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় 
মুশরিকদের এক গুপ্তচর তার কাছে এল এবং কিছু সময় তার 
ছাহাবীদের নিকট বসে থাকার পর গোপনে সরে পড়ল। নাবী স্থল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে খুঁজে বের করো এবং তাকে 
হত্যা করো । সর্ব প্রথম আমিই তাকে পেলাম এবং তাকে হত্যা করে 
তার মাল পত্র কেড়ে নিলাম । পরে রাসূল স্বললাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে এ মালপত্র দিয়ে দিলেন। [দ্হীহ বুখারী হা/৩০৫১, দ্হীহ 
মুসলিম হা/১৭৫৪] 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী স্বত্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে 
লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকজন বলল, ইবনুল আকওয়া। নাবী 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটির যাবতীয় মালপত্রে 
অধিকারী সালামাহ ইবনুল আকওয়া হবে । [ দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫৪] 
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৪০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (৫্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদ এলাকার দিকে একটি সারীয়াহ 
অভিযান প্রেরণ করলেন । আমিও সে অভিযানের মধ্যে ছিলাম । এরপর 
আমরা উট এবং ছাগল গণীমত হিসেবে পেলাম । আমাদের প্রত্যেকের 
ভাগে বারোটি করে উট পড়লো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরষ্কার হিসেবে আমাদেরকে আরো একটি করে 
উট দিলেন। [ন্ৃহীহ বুখারী হা/৩১৩৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪৯] 


৩১২ 
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১৮৩ ৪ ১১৬ 
৪০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী 
বললাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 
(কিয়ামতের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণকে একত্র করবেন, তখন 
প্রত্যেক খিয়ানকারীর জন্য একটি করে পতাকা উঠিয়ে দিবেন। আর 


বলা হবে যে, তা অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তির খিয়ানত ও আত্মসাৎ । 
[্বহীহ বুখারী হা/৬১৭৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩৫] 
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৪০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) হতে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে 
একটি নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন নাবী স্বল্লাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশু সন্তানদের হত্যাতে অসন্তোষ প্রকাশ 
করলেন। [্বহীহ বুখারী হা/৩০১৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪৪] 
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৪০৯. আনাস ইবনে মালিক (সস) হতে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে 
আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ ও যুবাইর ইবনে 'আওয়াম €ত্ঞ্ট) রসূল 


ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দু'জনই নিজেদের শরীরে 
উকুন হওয়ার অভিযোগ করেন। তাদের দু'জনকেই রসূল ছল্লাল্লাহু 


৩১৩ 


'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক পরিধান করার অনুমতি প্রদান 
করেন। আনাস স্ট) বলেন, আমি তাদের দু'জনকেই রেশমী 


পোশাক পরতে দেখেছি। [্বহীহ বুখারী হা/২৯২০, ছ্বহীহ মুসলিম 
হা/২০৭৬] 
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৪১০. উমার ইবনে খাত্তাব (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানু 
নাধীর গোত্রের সম্পদ এমন সম্পদ যা আল্লাহ তা'আলা বিনা যুদ্ধে তার 
নাবীকে প্রদান করেন। সেখানে মসুলিমরা ঘোড়া ও উট হাকিয়ে যুদ্ধ 
করেনি । অতএব, এ সম্পদ রাসূল ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি তা থেকে স্বীয় পরিবারের এক বছরের 
ভরণ পোষণের জন্য খরচ করতেন। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহর 
পথে জিহাদ করার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করার খাতে রেখে দিতেন 


এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। [দ্হীহ বুখারী হা/২৯০৪, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/১৭৫৭] 
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৪১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তৈরী ঘোড়াকে হাফইয়া 
নামক স্থান থেকে ছানীয়াতুল ওয়াদা নামক স্ান পর্যন্ত দৌড় 
প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরী নয় সে 
ঘোড়াকে ছানীয়া থেকে বানী যুরাইক এর মাসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা 
করিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ন্ট) বলেন, আমিও এ 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলোম। সুফইয়ান স্পট) বলেন, 
হাফইয়া হতে ছানীয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত পাচ কিংবা ছয় মাইল দুরত্ব 
হবে। আর ছানয়াতুল ওয়াদা হতে যুরাইক গোত্রের মাসজিদের দূরত্ব 


একমাইল সমপরিমাণ । [ন্হীহ বুখারী হা/২৮৬৮, দ্বহীহ মুসলিম 
হা/১৮৭০] 
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৪১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ল্ঞ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ 
যুদ্ধের সময় আমাকে নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি আমাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান 
করেননি । সে সময় আমার বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বছর। এরপর খন্দকের 
যুদ্ধে আমাকে তার নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি আমাকে অনুমতি 
প্রদান করেন। সে সময় আমার বয়স হয়েছিল পনের বছর । [ন্হীহ 
বুখারী হা/২৬৬৪, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৬৮] 
5 এ এত ঝআ। 455 ঠা (ও ঞ. ৩ ০৮ ও 4) ৮৪:1৮ 
৪৪০ ১৪১ ০ এা এ & তি পিল 
৪১৩. ইবনু উমার (দছ্ট) হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক 


অংশ হিসেবে গণীমতের সম্পদ বন্টন করেছেন। [দ্থহীহ বুখারী 
হা/২৮৬৩, ৪২২৮, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৬২] 


৩১৫ 
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৪১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (দ্ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ হ্বল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে প্রেরিত কোনো 
কোনো সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা 
অতিরিক্ত (গণীমতের মাল হতে) কিছু প্রদান করতেন। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/৩১৩৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫০] 
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৪১৫. আবু মুসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস নাবী হন্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু “আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করল 


সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। [দ্বহীহ বুখারী হা/৭০৭১, ছহীহ মুসলিম 
হা/১০০! 


৮ ৮৪ পি পু আ॥ এত এ ০5০০ 0০ 56 ৬০৮ ৩০1৭ 
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এ+ 2 ঝা 
৪১৬. আবু মুসা (রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে 
বীরত্ব প্রকাশের জন্য যুদ্ধ করে, বংশ ও গোত্রের জন্য যুদ্ধ করে এবং 
লৌকিকতা প্রর্দশনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? এরপর রাসূলুল্লাহ স্ল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উচু করার জন্য 


লড়াই করবে সে আল্লাহর পথে রইল। [বুখারী হা/৭৪৫৮, মুসলিম 
হা/১৯০৪] 


৩১৬ 


উল 2৬7, 
পর্ব-২০: দাস-দাসী মুক্তকরণ 
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৪১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €ম্ট) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ দ্বল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো (যৌথ মালিকানাধীন) 
দাসের মধ্যে নিজের মালিকানাধীন অংশটুকু আযাদ করল, (তার জন্য 
উত্তম হলো) যদি তার নিকট কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের নিরূপিত 
মূল্য অনুযায়ী দাসটির পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন সে 
অপরাপর অংশীদারকে তাদের নিজ নিজ অংশের মূল্য পরিশোধ করে 
দেয়, যাতে গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়। অন্যথায় সে 
যতটুকু অংশ আযাদ করেছে ততটুকু অংশই আযাদ হবে। [ছ্বহীহ 
বুখারী হা/২৫০৩, ২৫২২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০১] 
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৪১৮. আবু হুরায়রাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামের মাঝে 
নিজের অংশ আযাদ করে দেয়, আর তার নিকট যদি অন্যান্য 
অংশীদারের অংশের মূল্য পরিশোধ করার মত সম্পদ থাকে তাহলে 
তার পক্ষ থেকে গোলামটিকে পুরোপুরি মুক্ত করা তার দায়িত্ব । আর 
যদি তার মাল সম্পদ না থাকে তখন গোলামটিকে তার সাধ্যমত শ্রমে 
খাটানো হবে । তার প্রতি কোনো কঠিনতা করা যাবে না। [দ্বহীহ বুখারী 
হা/২৪৯২, ২৫০৪, ২৫২৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৩ |] 


৩১৭ 


0401৩ 6৯ 
অধ্যায়-৬৩: কৃতদাস ক্রয় বিক্রয় 
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৪১৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ €ত০্*ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক 
আনছারী লোকের একটি গোলাম ছিল। সে এ চুক্তি করল যে, যখন সে 
মৃত্যুবরণ করবে তখন উক্ত দাস আযাদ হবে। [ছহীহ বুখারী 
হা/৬৭১৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৯৭৭] 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর নাবী হৃল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছিল যে, তার ছাহাবীগণের মধ্য থেকে এক 
ব্যক্তি তার একটি গোলামকে এ শর্তে আযাদ করেছে যে, তার মৃত্যুর 
পর কৃতদাস আযাদ হয়ে যাবে অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার অন্য 
কোনো সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ স্বল্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত 
কৃতদাসটিকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন। তারপর 
মূল্য এ আযাদকারীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। [ছহীহ বুখারী হা/৭১৮৬, 
দ্বহীহ মুসলিম হা/৯৯৭] 


প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


কারণ তার জীবনকে ও তার পরিবারের জীবনকে প্রতিপালন করা তার এ 
আযাদ করার চেয়ে উত্তম । যাতে নিঃস্ব হয়ে মানুষের নিকট সাহায্যের হাত 
প্রসারিত করতে না হয়। 


৩১৮ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতৃত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাষ [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকুল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৩. আকীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রাশ্নোত্তর 
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা] 
৪. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল 
ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা] 
৫. উসুলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৬. শারহুস সুন্াহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
৭. লুম“আতুল ই“তিকদ-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ 
টাকা] 
৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৯. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ 
[নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
১০. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
[নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 
১১. আক্বীদাতৃত তাওহীদ -ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত 
মূল্য : ২৫০ টাকা] 
১২. আল ইরশাদ- ছুহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা] 
১৩. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
১৪. আল আকীদাহ আল ওয়াসিত্তীয়া 
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা] 
১৫. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্রীয়া 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
১৬. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 


১ 


৮০ 


১৮. 


১৯. 


২৭. হাদাছের মূলনা তি 


৩১. 


৩২. 


. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 


. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি 


.কাবীরা গুনাহ 


. ফিকুহের মূলনীতি 


৩১৯ 


-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 


- ইমাম আবু জা“ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
রহুল আকঞ্ষীদাহ আত-ত্বৃহাবায়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
রহুল আঞ্কীদাহ আত-ত্বহাবায়া তায় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 


চি 


শ্বে 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


ঠা) 


মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) 


- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 


. কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ছা ম মুসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ 


টাকা] 


. খিলাফাত ও বায়“আত 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায় “আত 


-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা” |বন্ধুত্ব ও শক্রতা] 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 


-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


০১ 


. এক নজরে ছুলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
. যাকাতুল ফিতর 


শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 

হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 


৩২০ 


- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন | 


৩৩. মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ 


-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ | 


৩৪. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি 


রত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


1 


রত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
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-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 


৩৫. মুহাম্মাদ (ই) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন 
- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


৩৬. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


০২ 


শ্বে 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [1 


৩৭. ইজতিহাদ ও তারুলীদ 


রিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


৩৮. ফায়ছালা ও তাকুদীরের প্রতি ঈমান 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা] 


৩৯. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন 


শ্বে 


- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী | 


৪০. উমদাতুল আহকাম 


রিত মূল্য : ১০০ টাকা] 


-ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মারুদেসী 


[নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 


৪১. তাওদ্বীহু উছুলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীছ 


-যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা] 


৪২. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায় 


-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি'য়ী [নির্ধারিত মূল্য: ২০ টাকা] 


বি.দ্র. 


১. হাদীছের ক্রমধারা তাইসীরুল আল্লাম শারহু উমদাতিল আহকাম হতে নেয়া 


হয়েছে। হাদীছ সংখ্যা ১ হতে ৪১৯ পর্যন্ত। সকল হাদীছ ছহীহাইন (বুখারী, 


মুসলিম) হতে সংকলিত। 


২. প্রাসঙ্গিক আলোচনা (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) ছহী 


হ ফিকুহুস সুন্নাহ, মাওসুআতুল 


ফিরুহিল ইসলামী ও মিসকুল খিতাম শারহু উমদা 


তল আহকাম হতে নেয়া হয়েছে। 


